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কলিকাতা-৩ 


প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধ 


সংক্কত সাহিত্য সুপ্রাচীন ও হ্বিশাল। বর্তমান যুগে কোন সাহিত্যের 
ধারাবাহিক ইতিহাস আয়ত্ত করিতে না পারিলে সেই সাহিত্যের জান 
সম্পূর্ণ বলিয়া মনে করা হয় না। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রামাণ্য ইতিহাস 
রচিত হইয়াছে পাশ্চাতা ভাষায় । এই ইতিহাঁল-রচয়িতগণের মধ্যে 
সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ম্যাক্স্যুলার, ম্যাকৃভোনেল, কীথ,ও ভিণ্টারনিৎস। 
সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিগ্ালয় এইরূপ একটি ইতিহাম প্রকাশিত 
করিয়াছেন। কিন্ত, উক্ত গ্রন্থগুলি এত পাত্ডিতাপূর্ন ৪ বৃহদাঁকার যে, উহাদের 
মধো সাধারণ পাঠকের প্রবেশ সহজসাধা নহে। এইজন্য উহাদের 
সংক্ষিপ্পার ইংরাজীতে রচিত হইঘাছে। এমন কি, হিন্দী এবং অন্যান্য 
কতক নবা ভারতীয় ভাষায়ও সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহান রচনার প্রচেষ্টা 
কেছ কেহ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, বাংলা ভাষায় এইরূপ ইতিহাস 
নাই বলিলেই চলে। জাহ্বী ভৌমিক মহাশয়ের «সংস্কৃত সাহিত্যের 
ইতিহাল' সম্ভবতঃ. বাংলা ভাষায় রচিত একমাত্র গ্রন্থ। কিন্তু, উহা মুত্রিত 
হইয়াছিল প্রায় চক্দিশ বৎনর পূর্বে এবং গ গ্রন্থ বর্তমানে দুর্লভ। ূ্‌ 

সংস্কৃত সাহিত্যে উৎসাহী বাঙ্গালী পাঠকনাধারণের প্রয়োজনের প্রতি 
লক্ষ্য রাখিয়াই এই ক্ষুত্র গ্রন্থটি রচিত হুইল। ইহা সংস্কৃত সাহিতোর 
পূর্ণা্জ ইতিহাস নহে, এই সাহিত্যের ইতিহাসে প্রবেশ-কামী ব্যক্তির 
লহায়ক মাত্র । ইহাতে পণ্ডিতগণের সুষ্ বিচার ও জটিল বিষয়ে বাদবিতপ্তার 
অবতারণা কর! হয় নাই। 


ধাছাদের জন্ত এই গ্রন্থিকা রচিত হইল, ইহার ছারা তাহাদের কিঞিৎ 
উপকার হইলেও লেখকছয়ের শ্রম সার্থক হইবে। ইহ] পাঠে কোন সহদয় 
ব্ক্তি ইছার দৌবক্রটির প্রতি লেখকছয়ের দৃষ্টি আর্কবণ করিলে তিনি 
তাহাদের কুতজতাভাজন হইবেন । 


7 %. ] 


এই গ্রন্থের দ্বিতীয়ভাগে দর্শন, অঙ্ঙ্কার প্রভৃতি সংস্কৃত সাহিতোর বিভিন্ন 
বিষয়ের ইতিহান লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা রহিল । 


রেফযুক্ত কোন কোন বর্ণের দ্বিস্ববিধি সকলে মানিয়া চলেন না। সুতরাং 
বর্তমান গ্রন্থে এ সকল বর্ণের ঘিত্ববিধি কোন কোন ক্ষেত্রে অনুসরণ করা 
হইয়াছে, অপর স্থলে করা হয় নাই। গ্রন্থমধো কতক মুদ্রাকর গ্রমাদ বহিয়া 
গেল বলিয়া গ্রস্থশেষে একটি শুদ্ধিপজ সন্নিবেশিত হইল। 


কলিকাতা 7 ্রীন্বরেশচজ্ঞ বন্দ্যোপাধ্যায় 
জীপঞ্চমী, ১৩৬৩ ] ভ্ীনারায়ণচক্জর ভট্টাচার্য 


অবতরপিকা 


সংস্কত সাহিতে)র ইতিহাস আলোচনা করিবার পূর্বে আমাদের জান! 
গ্রয়োজন, “সংস্কৃত ভাষা ও “সংস্কৃত সাহিত্য” বলিতে ঠিক কি বুঝায়। সংস্কতকে 
ভারতীয় আধভ1য1 বল! হত্ব। সাধারণতঃ, 'সংস্কত ভাঙা” বলিতে বৈদ্বিক 


যুগের তাষ) হইতে আরম্ভ করিয়] 'রামায়ণ' 'মহাভারত'এর ভাষা ও তৎপরবর্তী 
ফুগর ভাষা, নাটক, ব্যাকরণ, দর্শন, ধর্ষশা সর, উহাদের চীক1 চিগনী প্রভৃতি সব 


কিছুর ভাঁষাকেই বুঝায়। কিন্ধ, «সংস্কৃত” শবচিতেই সংস্কার বা 161:510৩0$এর 
একট1 ভাব আছে। তাহা হইলে বুঝা যায» পূবে এমন একটা ভাষা ছিল, 


যাহ) 16800 হইয়! সংস্বতে পরিণত হুইয়াছিল। সেই ভাষা কাহারও 
কাহারও তে প্রাকৃত ভাষা, অর্থাৎ জনসাধারণের স্বাভাবিক ভাষা। কোন 


কোন পত্িতের তে, মুল ভাবাই ছিল সংস্কৃত। ইহার বিকৃতিই গাকত ভাবা। 
আধিক1ংশ আধুনিক পণ্ডিতের যত অনুসারে ভারতীয় আর্ধভাধার তিনটি 
ভর ম্বীরুত হইয়াছে ) উহার] এইরূপ £_ 
১। প্রাচীন ভারতীয় আধতাবা, 
২। মখাভাবতীয় আধভাষা, 
৩। নব্য ভারতীয় আর্ফভাষ! । 
ভিপ্টারনিৎস প্রাচীন ভারতীয় আধভাষার নিমলিখ্িতরূপ কালাঙ্ক্রামক 
ভাগ করিয়াছেন 
(১) অতি প্রাচীন ভারতীয় ক্ঘার্ধভাব! 
(ক) প্রাচীনতম বৈদিক বস্ত্রমদূহের ভাব। (প্রধানত: খখেদে ), 
(খ) পরবতী মন্ত্রসসূহের ভাষা ( বিশেষত; অঙ্গ ন্ত বেদ, ব্রাহ্মণ এবং 
স্ছজসাহিত্যের ভাব! )। 
(২) সস্কেত 
(ক) মহাংশ ছড়া, বৈদিক ফুগের গদ্ধগ্রন্থসমূহেরুতাষা1 এবং পাণিনির 
ভাষা, - 
(খ) 'বাষায়ণ' ও “মহাতারত'_এই দুইটি এপিকেব ভাব), 
(গ) ক্লানিক্যাল সংস্কৃত - ছর্থাৎ পাঁণিনিব পরবত্তী সংস্কৃত সাহছিতোর 
ভাব] 


[].%* ] 

মধা ভারতীয় আর্ধতাধার অন্তর্গত পাপি ও প্রারত ভাযা। প্রাকত ভাবা 
স্বানভেদে নানারূপে প্রচলিত ছিল; যথা-_-শৌরসেনী, যহারাস্্রী, মাগধী 
ইত্যাদি । ইহাদের উপভাধাঁও বিবিধপ্রকার ছিল। কালক্রমে প্রাকৃত ভাষা 
অপতভ্রংশে পরিণত হইল । 

অপভ্রশ হইতে নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলির উৎপত্তি; যখা--বাংলা, 
বিহারী, নেপালী ইতাদি। 

এই ত গেগ ভাষার কথা। এই গ্রন্থে পংস্কত সাহিত্যের ইতিহাসই 
আমরা অলোচনা করিব; স্থতরাং, মধাভারতীয় আর্ধভাষা অর্থাৎ পাপি ও 
প্রাকতে যে সাহিতা রচিত হইয়াছিল, তাহ! আমাদের ইতিহাসের বিষয়ীভূত 
নছে। মধাভাবতীয় আন্ধভাষা সংস্কৃত ভাষা নহে । অতএব, একমান্ত্র প্রাচীন 
ভারতীয় আধভাষায় রচিত সাহিতোর ইতিহাসই বর্তমান গ্রন্থে আলোচনা করা 
হইবে। এই সাহিতাকে যেটামুটিভাবে নিষ্নপিখিত কালানুক্রমিক ভাগে 
বিভক্ত করা ছয় £-- 

(১) বৈদিক লাহিতা সংহিতা ব্রাহ্মণণ আরণ্যক, উপনিষদ ও 

বেদাঙ্গনমূহ। 

(২) এপিক পাহিতা-রামায়ণ ও মহাভারত । 

(৩) ক্লাসিক্যাল মাহিতা--পাণিনির পরবতী নানাবিষয়ক গ্রন্থরাজি। 

সংস্কৃত 'এপিক সাহিত্যা'কে পাশ্চাত্য পঙ্গিতগণ ছুইভাগে বিভক্ত 
করিয়াছেন | দ্বামায়ণ' “মহাতারত'কে তীহারা বলিয়াছেন 2002018:6016 
বা জনপ্রিয় এপিক। পরবর্তী কালের পদ্ভকাবা সাহিত্যের আখ্যা তাহার 
দিয়াছেন ০9০৫ ৪৫০ বা রাজনতার এপিক। 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, যে সংস্কৃত তাষ! ও সাহিত্য এত প্রাচীন তাহা 
আমাদের পড়িবার বা জানিবার প্রয়োজন কি? বর্তমানে আমরা সংস্কৃত 
ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করি না বটে, কিন্তু এট ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষার 
প্রয়োজন নাই-_একথা বলা চলে না। প্রথমতঃ, ভারতবাদীর পক্ষে সংস্কৃত 
শিক্ষার প্রধান আবগ্তকতা এই যে, তাহাদের সভ্যতা! ও সংস্কৃতির বাহন 
সংস্কৃত। পিতৃপিতামহের পরিচয় না থাকিলে যেমন কোন লোকের 
' জামাজিক মর্যা। সঙ হইয়। থাকে, তেষনই জাতির এতিহা না থাকিলে 


[ ৬. ] 
তাহার মর্ধাদার ছানি ঘটে। কোন ব্যক্তির বদি জাভীয়তাবোধ না ধাকে 
তাহা হইলে সে আত্মমর্ধাদীর জন হইতে বঞ্চিত হয়। তাই বিখ্যাত 
পণ্ডিত মাকৃস্যূলার বলিয়াছেন, 
৮4৯ 60015 1086 ০০010 6৪] 2০ 00105 11 015 0৪8৮, 


1 118 1118191%-..*-, ॥ 08৫ 199 010৩ 01810885০01 165 098010081 
01181306611, 


দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় দর্শনশান্ত্রে এবং কাবা নাটকাদিতে যে সমস্ত 
জ্ঞানগর্ভ উপদেশ ও নীতিমূলক কথা আছে, সেগুলি সংস্কৃত ভাষায় রচিত । 
স্থতরাং, আত্মোক্সরতির জন্য এ সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিতে হইলে এই ভাষ। 
শিক্ষাব প্রয়োজন | ভারতীয় কাব্ারনপিপাস্নর পক্ষেও সংস্কৃত ভাষা 
অবশ্পাঠা । তৃতীয়তঃ, প্রাচীন ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক ও 
অর্থ নৈতিক প্রভৃতি যাবতীয় তথা বেদ, পুরাণ, তন্ত্র গ্রভৃতিতে নিহিত 
আছে। স্থতরাং যে সংস্কৃত এই সকল গ্রপ্থের ভাষা, তাহা অবশ্ঠ শিক্ষণীয় । 
বন্তত: সাহিত্য ছাড়াও মুদ্রা ( 0811151088108 ) এবং লেখমালা 
(621880)0$ ) প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের উপাদ্দানগুপি অনেক 
ক্ষেত্রে সংস্কৃতে লিখিত । চতুর্থতঃ, পৃথিবীর ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোঠির 
অন্তভূক্ত ভাষা হিসাবে সংস্কৃত. একটি বিশিষ্ট স্বান অধিকার করিয়া রহিয়াছে । 
গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি প্রাচীন ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার তুলনামূলক 
বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা বর্তমান যুগে আর্ধগণেরই তিহাসে আলোকপাত 
হইতেছে। আধুনিক যুগ পর্যন্ত ভারতীয় আর্ধতাষার ধারাবাহিক ইতিহাস 
আলোচন1 করিতে হইলেও সংস্কৃত ভাষা অপরিহার্ধ। 


উল্লিখিত প্রয়োজন ছাড়াও রুষিবিজ্ঞান, জ্যোতিষ» আমুর্বেদ, পদ্াথ- 
বিদ্যা, বনম্পতিবিগ্ঠা প্রভৃতি নানা বিষয় সংস্কৃতে লিপিবদ্ধ আছে। এই 
সকল বাস্তব জীবনের উপযোগী বিদ্যা অর্জন করিতে হইলেও সংস্কৃত শিক্ষার 
একাস্ত প্রয়োছ্ন। 


অধ্যায় 
এক 





সূচীপত্র 


বিষয় 
বৈদিক সাহিত্য 
[ বৈদিক সাহিত্য বলিতে কি বুঝায়--১, 
বেদের অনাদিত্ব ও অপৌকধেয়ত্ব_-২, 
পাশ্চাত্য মত--২, সংহিতার চারিভাগ-_-২, 
খথেদের ত্রাঙ্গণ ও আবুণাক--৩, শুরু ও কৃষ্ণ 
যজুর্ণেদ--৩, আরপ্যক ও উপনিষদ্‌_-৪, 
বেদাঙ্গ--৪ ] 
আত 
] সংকলন কাল---৫, বিষয়বস্তু -- ৭ 
অষ্টক ও মগ্ডলগত বিভাগ--৭ 
ঝষি, ছন্দ, দেবতা ও বিনিয়োগ--৮, 
প্রাচীন ও অর্ধাচীন অংশ-১০৪ 
পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ-*১*, 
সংহিতপাঠ ও পদপাঠ--১১, ক্রমপাঠ, . 
জটাপাঠ ও ঘনপাঠ---১ ২ হোতার 
সহিত সন্বন্ব--১৪, খথেদ-ব্যাখ্যার 
পদ্ধতি--১৫, খথেদে উত্তরকালের 
কাবা ও নাটকের উপাদান--১৭, 
দেবতা--”১৮, খখেদের শাখা-"২২ ] 
জামবেছ 
[ সঙ্গলনকাল--২৩, আঙ্গিক ও বিষয়বন্ত--২৩ 
উদগাতা, খখেদের সহিত সন্বদ্ধ্"২৪, গানেই 


নও 


খ্সধা! 


চার 


1৮ ] 
বিষদ্ব পঙ্গা 
প্রধানত: সার্থকতা--২৪, ভারতীয় সঙ্গীতের 
£তিভাসে উহার স্বান-+২৪) ইহার সম্বন্ধে 
পতা--২৪, ম্তোত--ছার্ধদের উহার 
বিকুদ্ছে স্বাভাবিক অশ্রন্ধা--২৫, সভা'তা ও 


ইতিহাসের দৃষ্টিতঙ্গীতে উহ্থার সার্থকতা-_-২৫, 
শাখা--২৫ ] 


যভুবেছি ২৫ 

| ইহার দুই কপ: শুরু ও রুসঃ-২৫, 

দ্বিধা বিভক্ত €ওয়ায় আত্যান--২৫, 

বিভিন্র শাখ! _২৬, সঙ্চলনকাল-_-২৬, 

বিষয়বন্ত-_-১৬, খথেদের সহিত সম্পর্ক--২৭, 

ঝথেধ অপেক্ষা ও ইহার প্রাধান্--২৭, 

অধবর্ষ-_২ *» প্রাচীনতম গন্ঘশৈলী--২৭, 

যজুষেদ ও ব্রাহ্মণ_- ২৭, এই যুগে ফথেধের 

আদর্শবাদ ৪ গভীর ছশলের একান্ত অতাব---২৮. 

ব্রাঙ্মণদের ক্রমশঃ প্রাধাক্তি---২৮ বৃহৎ ফজর 

সহিত পরিচয়-_-২৮, শ্রীত্থত্ের সহিত লম্পর্ক_-২৯] 
জঅখর্বেছ ' ২৯ 

| সঙ্ধপনকাল--২৯, বিষয়বস্ত--৩*, 

উল্লেখফোগা বৈশিষ্টা--৩১, লংস্কৃতিন্ব সঙ্ঘর্ধ --৩১, 

ইহাতে আদিম ধর্ষ--৩২, ইঞ্জজাল ও রৃহক্-_-৩১, 

দেবতা ৩২, ভাষা--৩৩, আঅথবাঙ্ষিরস* একের 

আর্থ--৩৩, বথেছের নহিত সন্বন্ধ-- ৩৪, 


গৃহ সতের সহিত সম্পর্ক-_-৩ধ,আবেন্তা ও অথববেষ--৩৫, 
প্রষ্বোজনীয়তা--৩৫, জয়ী ও অথর্ববেদ-_-৩৬, 1 


অধায 


সাত 


[ 1৬] 
বিষয় পৃষ্ঠা 
ত্রাক্মণ রিং 


[ অর্থ--৩১, সংহিতার সহিত সম্বদ্ধ---৩৬, 
সন্কলন--৩৭॥ বিষয়বন্ত-_-৩৭ কোন্‌ বেদের 
কোন্‌ ব্রাঙ্ষণ--৩৮ ইহাদের প্রয়োজনীয়তা 
--৩৮১ ইহাদের প্রককতি--৩৮, খত্বিক.- 
গণের প্রাধান্ত--৩৮, ব্রাহ্মণযুগে আর্ধদের 
দেবতা-_-৩৯, ইহাদের ভাষা ও রচনারীতি 
--৩৯, কিংবাদস্তী ও উপাখ্যানের অফ্কুরস্ত 
উতৎ্স--৩৯, বিধি, অর্থবাদ ও উপনিষদ ক্রমে 
ব্রাহ্মণের বিষয়বস্তবিভাগ - ৪০৯ কষ্ঘজুবে দের 
সহিত সম্পর্ক--৪*, গাহস্থ্যাপ্রমের সহিত নংক্সি্- ৪০, 
গীতায় কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে যুক্তি--৪** মীমাংসা- 
দর্শনের সহিত সম্পর্ক_-৪১ ] 


আরণ্যক ১ 


[ অর্থ---৪১,.সম্বলনকাল ও বিষয়বন্ত---৪২, 


যাজ্ধিক আচাবের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া--৪২, 

আর্যদের বানগ্রান্থিক আশ্রমের সহিত 

সম্পর্ক--৪৩, ইহার্দিগকে গোপন ব! 

রহস্তাবৃত রাখিবার কারণ--৪৩, প্রধান 

শিল্ত ও জোঠপুত্র ইছাদিগকে জানিবার 
অধিকারী--.৪৩, জানকাণ্ডের প্রথম অংশ---৪৩, 
তাষা ও রচনাশৈলী -:৪৩, কোন্‌ বেদের কোন্‌ 
আরণ্যক--৪৪, ছুই একটি প্রসিদ্ধ আরপ্যকের 
বিববণ--.9৪, ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে ইহাদের, 
স্বান-”৪৪, বহস্তবাদ--”৪৫ ] 


অধায বিষয় প্ষ্া 
জট উপনিবহ ্ 
[ কমকাগড ও জানকাখী--8€, বেছান---৪৬, 

উপনিষদ শব্দের অর্থ ৪৬, জতিগঞ্ভীর 

এই “ষ্চা--৪৬, চাবি বেদেরই উপনিষ্ 

আছে---৪, শো শনিবদ্--৪৭, 

আত্মবিচার---৪৮, পরা” ও “জপৰ' বিগ্া--৪৮, 

তাবৰিশালতায় অতৃলনীয়--৪৯, আত্মা ব্রন ৪১, 

আত্মবিস্তা কি 1৪১, প্রলিদ্ধ ভিন অবস্থা, তুরীয় ৫০, 
পঞ্চকোশাতীত আঘ্মা -৫*, বঙ্গের স্বরণ ৫০ 

বন্ধ এক গু অধিভীয়-_-৫৯, ব্রন্থমাহনার উপাধ--€১, 
উপশিষষের গ্জ-_৫২, চতুর্থাশ্রযেক দিত লম্পর্ক-_ ৫২, 

পরবতী বুগের ধর্য ও ধর্পনের উপর ইহাদের প্রভাৰ 

--৫৩, বৈদিক ধর্মের বহিসুখিতার বিকদ্ধে ইহার 
প্রতিবা*--৫৩, গীতার যুক্তি ৫৪, সাকার ও নিরাকার 
এক্ষবাদ--৫৪. ইহাদের সাধারখ শিক্ষা --৫৪, 

সন্্যাণ, যুক্ধিব(দ-_-৫%, উপনিবনের আইৈ ততত্ব--৫৫, 

আস্তিক ও নাস্তিক মতের উপর প্রভাব--৫৬ পাশ্চাতা 

হলের উপর প্র 4৫৭, উপশিধধ তত্র মলে ছখেবাধ 
নাহাশাবাধ ৫, ভিউকশিৎণের হত -৫শ ] 


সু ব্জোজ ৮ 
[ প্রয়োঙগন, সংখ্যা ও অর্থ-- ৫৮, পৌষের -_-৫৮, 


বচণাকাল--.৫৯, সাধাধণ বিষয়বস্ত --৫৯, 
শিক্ষা--৫৯, কম ( শ্রোত, ধর্স, গ্রহ ও ভব )- ৯০ 
বাকরণ- ৬১, নিঘণ্ট, ও নিছক _৬২, ছন্দ:--পিষন 
--৯২, জ্যোতিত -_-৬২, সুবৃগগ ৮০, ভিউটাবনিৎদের 
তে. বে্বোঙ্গের বিভাগ ৬০, কৃহক্েবতা--৬৯, 
কখিধান ---৬৫, অন্থকহসী-_৬৪ ] 





এপিক ৬ 
[ 2780 ০1 £7০%/0 ও 12010 0 1) ৮৬৭, 
200১0191৩1০ ও 001 ০১$০-৩৭, 
ভারতীয় এপিকের উৎপত্তি--৬৮, স্থত ও 
কুশীলব--৬৮, এপিকের চলিত ও সাহিত্যিক 
রূপ--৬৮ ] 


রামায়ণ ৬৯ 

[ রামায়ণের স্বরূপ-_সপ্তকাণ্ড রামায়ণ--৬৯, তিনটি 

রূপ--৬৯, রূপান্তরের কারণ--৬৯, বিজিিকপের 

পরস্পর প্রভেদ-_-৬৯ রামায়ণের রচয়িতা ৭০, 

রাষায়ণের প্রক্ষিপ্ত অংশ-- 

প্রথম ও সপ্তম কাও প্রক্ষিপ্ঠ, যুক্তি--৭০, 

বষ্ঠকাণ্ড অংশতঃ প্রন্ষিধ--৭ ১ প্রক্ষিধ অংশের উত্ভব---৭১, 

রামাক্ণের রচনাকাল-_-রচনাকাল নির্ণয়ে অন্থুবিধার 

কারণ-_৭১, মূল ও প্রক্ষিপ্ত অংশের রচনাকালের 

বাবধান---৭৯, রামায়ণ ও মহাভারতের রচনাকালের 

পৌ্বাপর্য__৭২, য্যাকবীর মতে রামায়ণ পর্ববর্তী-_২, 

ভিষ্টারনিৎসের মতে মহাভারত পূর্ববর্তী--৭২, 

ভিগ্টারনিৎস্‌--এপিক রামায়ণ বুদ্ধোত্বর যুগে 

রচিত--৭৩, য্যাকবি-_রামায়ণ প্রাক্-বুদ্ধ 

যুগে রচিত-_ ৭৩, রামায়ণে গ্রীক্‌ প্রভাব-_৭৩, 

রামায়ণের বর্তমান রচনাকালের নিয়্তর সীম! 

খ্রীঃ দ্বিতীয় কি তৃতীয় শতক--৭৪8, [25557) ও 

৬4৩০০ রুপক--:58, ব্যাকবি- -পুয়াবৃতাহ”-৭৪, 

রামার়ণের প্রভাব £ সংস্কৃত সাছিত্যে””৭৫, জীবনে 

--৭৫, প্রাদেশিক সাহিত্যে--৭ৎ-] 


[ মহাভারতের ্বরূপ £ মহাভারত গ্রন্থ কি নাঁ-৭৬, 
বিষয়বন্ত--৭৬, সমগ্র সাহিত্য--৭, 

শতসাহতরী সংহিতা--৭৭, ভগবদীতা £ আকার 

ও বিষয়বন্ত---+৭, ইহার জনপ্রিয়তা ও তাহার 
কারণ--৭৭, 0001৭ কর্তৃক প্রশংসা--৭৭) 

গীতার আদিম রূপের অভাব-_৭৮, তৎসস্বন্ধে 

যুক্তি £ (১) বিরোধ--+৮, (২) রচনাশৈলীর তারতম্য--৭৮, 
গীতার রচনাকাল : গ্রীষ্টোত্বর যুগের পূর্বভাগ--৭৮, 
অন্গীতা, সনতস্ুজাতীয় ও নারায়ণীয়-__৭৮, 

মহাঙারতের রচয়িতা ও রচনার ইতিহাস £ মহাভারত 

এক কালের বা এক ব্যক্তির রচনা নয়-_৭৯, যুক্তি--৭৯, 
মহাভারত-রচনার তিন স্তর £ (২) ৮,৮০০ শ্লোক 

(২) ২৪,০০০ গ্লেক; (৩) ১০০,০০০ ক্লোক--৭৯, 
মহাভারতের রচনাকাল £ মহাভারতের প্রাচীনত্ব-৮০, 
শ্রীইপূর্ব চতুর্থ শতকে সাহিত্যিক রূপ--৮০) বর্তমান 
রূপের রচনাকাল 2 77016207975 থী: ১৫শ বা 

১৬ শতকের নিকটবর্তী কাল--৮*, উক্ত মতের 

বিরুদ্ধে যুক্তি--৮০, ভিষ্টারনিৎস্‌-_সর্বশেষ রূপ খ্রীষ্টপূর্ব ষ্ 
শতাবী হইতে গ্রীনীয় চতুর্থ শতকের মধ্যে-_৮*১ 
যুক্তি--৮৬, মহাভারতের প্রভাব £ সংস্কৃত সাহিত্যে-_৮১, 
জীবনে---৮১, গ্রান্দেশিক সাহিত্যে--৮১ ] 


পুরাণ ৮২ 
[ “পুরাণ, শবের অর্থ : ত্রাক্ষণ, উপনিষদ, বৌদ্গ্রথ 
আাধবেদ-_ ৮২ পুরাণের বিষয়বন্ত £ পঞ্চল্ক্ষণ-.-৮২, 
পুরাণে সাজ্জাদ য়িক প্রভা ব-”৮৩, মহাপুরাণ ও 


[1 ] 
বিষয় 


উপপুরাণ--ইহাদের সংখ্যা ও নামকরণ ১ 
মহাপুরাণগুলর সংখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ-_ 
আঠার, চার ও এক-_৮৩, উপপুবাণ আঠারটি 
--বিভিক্্র তালিকায় নামকরণে অনৈক্য--৮৩, 
অষ্টাদশ মহাপুরাণের নাম--৮৪, অষ্টাদশ 
উপপুরাণ-_৮৪, পুরাণের রচনাকাল £ 

রী: পৃঃ চতুর্থ-পঞ্চম শতকের পূর্বে-_৮৪, 

শ্রী: ৭ম শতকের পুর্বে_-৮৪, শ্রীঃ ১ম শতকের 
নিকটবর্তী কাল-_৮৫, পুরাণের অর্ধাচীনত্ব সম্বন্ধে 
পাশ্চাত্য মত-_৭৫, বিরুদ্ধ যুক্তি-_-৮৫) এঁতিহ ঃ 
পুরাণসমূহের রচয়িত! ব্যাসদেব--৮৫, পুরাণের 
মূল্য £ এঁতিহাসিক মূল্য--৮৫, রাজনৈতিক 
ইতিহাস-_৮৬, সামাজিক ইতিহাস-_৮৬, 
ভৌগোলিক তথা-_৮৬, সাহিত্যিক মূল্য-_৮৬, 
পুরাণের প্রভাব £ জনপ্রিয়তার প্রমাণ ও কারণ---৮৬, 
সাহিত্যে প্রভাব--৮৭, ধর্মজীবনে গ্রভাব-_৮৭, 
বরন্ষপুরাণ---৮৭, পদ্মপুরাণ--৮৭, মার্কগ্ে পুরাণ 
ও চণ্ডী--৮৮, ভাগবতপুরাণ--৮৯ ] 


অংস্কত কাব্য 
[ সংস্কৃত 'কাবা' শবের অর্থ : রসাত্বক বাক্য 
কাব্য--৯৩, সংস্কৃত কাব্যের প্রকারভে : 
শ্রব্য ও দৃহ্ঠ ভেদে প্রধানত: ছ্িবিধ-_7৩, 
শ্রব্যকাব্য---৯৪, (ক) পদ্য ২ মহাকাব্য, 
খণ্ডতকাব্য, কোশকাব্য--৯৪, (খ) গগ্ঠ, কথা, 
আখ্যান্িকাঁ_৯৪, গে) ৮ম্পৃ---৯৫, দৃষ্ঠকাবা) 
রাপক, উপরপক---৯৫ ] ' 


[ দ' ] 


বিষ গা 


কাব্যের উৎপত্তি ও ভ্রমবিকাশ ৯৬ 


[ আদিকাব্য ও আদিকবি--০৬, বৈদিক যুগ হইতে 
কান্যের ক্রমবিবতন--৯৬, ফ্লালিক্যাল যুগে কাবোর 
পরিব্ণ ও হরূপ--৯৭ ম্যাকৃস্মূলারের 26119155900 
11৩০7/---৯৮, উক্ত মতের বিরুদ্ধে যুক্তি---০৮, 
ভারতীয় কাব্যসাহিত্যে প্রার্কত যুগ-_-৯* ] 


বৃহগুকথ। ১০৩ 


[ মূল বৃহত্বধার স্বরূপ, রচয়িতা ও রচনার ইতিহাস 
--১**) রচনাকাল--পরবর্তাঁ বূপ--১০৯, 
উত্তরকালের সাহিত্যে প্রভাব--১*১ ] 


পঞ্ভকাব্য ৯০৭২ 


[ পদ্ঘের রূপ ও পছারচনার ইতিহাস--+১০২, 

ক্লাসিক্যাল যুগের পথ্যকাব্যের শ্রেণীবিভাগ 

ও উৎপত্তিকাল--১০২, 

এই যুগের পদ্যকাব্যের ক্রমবিবর্তন ও যুগবিভাগ--১০২, 
কালিদাস-পূর্ব যুগ--১০৩, কালিদাস--১*৫, 
কালিদাসোত্তর যুগ-_-১৯৩, (ক) শতক---১১৪, 

(ক) মহাকাব্য--১১৬, ক্ষরিষু পদ্যকাব্য--১২৪, 

(ধ) মহাকাব্য-_-১২৫, খে) এঁভিহাসিক কাব্য--১২৮, 
(গ) শক্গারকসাত্মক কাবা-১৩০, (ঘ) ভক্তিমূলক কাবা--১৩২, 
(ঘ) নীতিমূলক ও ব্ঙ্গাত্মক কাবা-_-১৬৬, 

(ঙ) কোশকাবা ও মহিলাকবির কাব্য--১৩৭ ] 


[ */ 1 
অধ্যায় বিষয় "শষ 
'আঠার পাস্তকাব্য ১৪, 


[ গণ্ভ' শে কি বুঝায়--১৪০, 
গঠ্যরচনার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ--১৪, 
গগ্ভকাব্ের প্রকারিভো ও যুগবিভাগ---১ ৪২১ 
কালিদাসপূর্ব যুগের গদ্ভ-. 
(ক) অবদান গ্রন্থাবলী--১৪৩ 
(খ) পশুপাখীর গল্প--১৪৪, 
কালিদাসোত্তর যুগের গন্-. 
(১) এঁভিহাসিক রচনা---১৪৭, 
(২) রমন্তাস--১৪৯) 
(৩) গল্প--১৫৩, 
সাধারণ গন্ভসাহিত্য--১৫৬ ] 


উনিগ চল্পুকাব্য ১৫৮ 


কুড়ি দৃশ্টকাব্য ১৬৯ 

[ দৃশ্তকাব্যের প্রকারভেদ--১৬০, 

দৃশ্তকাব্যের উৎপত্তি সক্গন্ধে বিভিন মত--১৬১, 

দৃষ্টকাবোর ুগবিভাগ--১৬৪, 

কালিদাস-পুৰ যুগ-_-১৬৪, 

কালিদাস-যুগ--১৬৯, 

কালিদাসোত্তর যুগ--১৭৫, 

ক্ষয় দৃশ্ঠকাব্য--১৮৭ ] 
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[৮৮ ] 
বিষয় 
পরিশিষ্ট 


সংস্কতে এতিহাসিক রচনাবলী 
গীতিকাব্য 
প্রধান প্রধান গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে 
বিশেষভাবে স্মরণীয় তারিখ 
খ্রীষ্টোত্তর যুগের গ্রধান প্রধান সংস্কৃত 
গ্রন্থকার ও গ্রস্থাবলীর কালাচুক্রমিক তালিকা 
বেদের রচনাকাল 
বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি 
তত 
প্রাক-ববীন্দ্র বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃত 


৩১ 


টবছিন্ক আুগ্ 


এক 
বৈদিক সাহিত্য 

বৈদিক সাহিত্য বলিতে বুঝার ভারতের প্রাগৈতিহাসিক যুগে আর্ধদের 
সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যে সাহিত্য ভারতের মাটিতে স্বয়ং উদ্ভৃত 
হইয়াছিল সেই সাহিত্য । পৃথিবীর অন্তান্ত সভাদেশে যখন জ্ঞানের 
দীপশিখা জলিয়্া উঠে নাই, তখনই সেই নিবিড় 
তমসাচ্ছন্ন যুগে আর্দের জ্ঞানগরিমা ভারতের বুকে 
বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। খগখ্েদের হুক্তগুলির 
আবির্ভাবের সময় হইতে অর্থাৎ সংহিতা-আবি ভাবের সময় হইতে বেদাঙ্গ 
রচনার শেষ সময় পর্যন্ত যে বিশাল পাহিত্যের সন্ধান আমর পাই, সংক্ষেপে 
বৈদিক সাহিত্য বলিতে ইহাকেই বুঝায় । 

বেদ কাহাকে বলে? বেদ" শব বিদ্‌ ধাতু হইতে জাত। বিদধাতুর 
অর্থ জান]। অর্থাৎ যে গ্রন্থ বা যে শবরাশি মানবজাতিকে ধর্ম, অর্থ, কাম, 
মোক্ষ_-এই চতুর্বর্গের সন্ধান দেয় তাহাই বেদ। এই জন্তই সায়ণাচার্য 
বলিয়াছেন--“ইষ্প্রাপ্ত্যনিষ্টপরিহীররোরলৌকিকমুপায়ং যো গ্রস্থো বেদয়তি 
সবেদঃ।১ অর্থাৎ যে গ্রন্থ ইষ্টলাভের ও অনিষ্টপরিহারের জন্ত অলৌকিক 
কোন উপায় বলিয়া দেয় তাহাই বেদ। এই বেদ আবার কি লঙ্গণ 
যুক্ত? ইহার উত্তরে সায়ণ তাহার ভাষ্যভূমিকাতে বেদ বলিতে মন্ত্র ও 
্রাঙ্ষণই কেবল বুঝিয়াছেন এবং মীমাংসায় যুক্তিত্বারা তাহাই প্রমাগ 
করিয়াছেন । 

সেই বেদ নামক গ্রন্থরাঁশি কেবলই মস্্রমূলক, ন' ত্রাক্ষণভাগও তাহার 
অস্তগতি--ইহার বিচার প্রয়োজন । বেদ শব্দই হোক কিংবা খক্‌, যজুঃ, সাম 
এই তিন বেদই হোক-_ইহার| মহুত্রাঙ্ষণাত্মক ভাগকেই বুষায়। অতএব 
বেদ বলিতে আমর] সামগ্রিকভাবে মন্ত্র ও ব্রা্গণাত্মক শব্বরাশিকেই বুঝি । 


বৈদিক সাহিত্য বলিতে 
কি বুঝায়? 


১। তৈত্তিরীয়-সংহিতার ভাষাভূমিকার় সায়ণ। 


২ সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা 


সেই বেদ কোন লেখক রচনা করেন নাই। অনন্তকালের স্যার কিংবা 
অনাদি আকাশের ভ্ায় এই শবরাশি অনার্দি ও 
জা ও  অপৌরুষেয়।১ শের নিত্যত্ব স্বীকার করিলে শবরাশি- 
মূলক বেদ পদার্থও যে নিত্য তাহা স্বীকার করিতেই 
হইবযে। যুগান্তে এই শব্দরাশি প্রচ্ছ্ন আকারে বততমাঁন থাকে, যুগপ্রারভ্ে 
আবার স্বয়ং প্রকাশিত হয। সেইজনু ইহ] ম্বয়ভূ। 
কিন্তু এই বিষয়ে আধুনিক পাশ্চাত্তা পর্ডিতগণ বলেন যে, এই যেমন্ত 
ও ক্রাক্ষণ--এই দুইভাগে বিভক্ত গ্রন্থরাশি আর্ধদের ধর্মগ্রন্থের শ্রেষ্ঠ পদ 
অধিক।র করিয়! আছে-ইহা আর্ধাব্তের অধিবাসী বহুদশশ মহযিগণ 
কর্তৃক তৎকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির 
বর্ণনামাত্র এবং মহর্ষিগণ সেই পরিস্থিতিকে সাক্ষাৎ পর্যবেক্ষণ করিয়া! 
্রস্থকারে ইহ! লিপিবন্ধ করিয়াছেন। তাহাদের মতে, সেই সময়ে যে 
সকল দেবতা! খধিগণের মানসনেজে প্রতিভাত হইয়।- 
ছিলেন, তাহারই মন্ত্রে শ্বত হইয়াছেন। সেই সমস্ত 
মন্্রগুলি একত্র সংকলিত করিয়! যে গ্রন্থের স্থট্টি হইল, তাহাই খগ্েদ। 
ইহাকেই আমরা খক্সংহিতাও বলিয়! থাকি। ইহা পৃথিবীর একটি 
প্রাচীনতম গ্রস্থ। এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তৃত অআলোঁচনা করিব। 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে বেদের মন্ত্রভাগ ব্রাহ্গণভাঁগের পূর্বে রচিত 
হইয়াছিল। এ বিষয়ে তাহাদের বিচারের মানদণ্ড ভাঁষ।, ছন্দ ও সভ্যতার ক্রম- 
বিফাশ। ই$1 ছাড়াও দেবদেবীর ক্রমবর্ধমান সংখ্যা, দার্শনিক মতের আবিাব 
ও যাগংজের প্রাধান্থ তাহাদের উক্ত মতকে দৃটীভূজ করিয়াছে । কিন্তু এই মত 
নানাকারণে বিচারসহ নয় । যথাস্থানে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে। 
এই মহ্বব্রাহ্মণাত্মক বেদ প্রথমতঃ চারিভাগে বিভক্ত-_খগ্বেদ, যভুর্বেদ, 
সামবেদ ও অথর্ববেদ। অবশ্ত প্রথমে অধর্ববেদ কতকগুলি 
কারণে, বেদ বলিয়া শ্বীরূত হয় নাই। সেই জন্তই 
বেদের সংহিতা বুঝাইতে অনেক স্থলেই 'ত্রয়ী' শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। 


পাপা ০ সিবীনাতজনাধ লজ 


১। 'ফালাকাশাদয়ো যথা নিঙ্যা এবং বেগোহপি ব্যবহারকালে কালিদাসা দিবাকাবৎপুরুত- 
বিরটিতত্বাড(বেন নিচা+'--সাঙণ | 


পাঞ্চাতা মত 


সংহিতার চারিগ।গ 


বৈদিক সাহিত্য ৩ 


ধণ্বেদ কতকগুলি খকের সমহ্রিমাত্র। ছন্ফোবন্ধ মন্ত্রের নামই খক্‌। 
ছন্দোহীন গগ্যাতক মন্ত্রই যজুঃ। খকের অন্তর্গত গের পদার্থের যখন গান 
করা হয় তখনই তাহা দাম। আর ছন্দোবন্ধ খশ্বিশেষই প্রধানতঃ 
অথর্বাজিরদ বলিয়! পরিচিত। অথর্ববেদে অবশ্ত খক্‌, যজুঃ ও সাম অর্থাৎ 
পঞ্চ, গগ্ঠ ও গানের সমন্বয় ঘটিয়াছে--তবে খকের সংখ্যাই সেখানে বেশী। 
এই চারিবেদের প্রত্যেকটির আবার অনেকগুলি করিয়া শাখা আছে। 
মহাঁভাষ্তকার পতঞ্জলির মতে১ খশখ্বেদের ২১টি শাখা, সামবেদের সহল্র শাখা, 
যজুর্বেদের ১**টি ও অধর্ববের্দের ৯টি শাখা । কালক্রমে ইহাদের অনেক 
শাখা বিশ্বতির গর্ভে বিলীন হইয়া গিরাছে। যে কয়েকটিমাত্র অবশিষ্ট 
আছে, তাহাদের আলোচন। বিভিন্ন সংহিতাঁর অধ্যায়ে করিব। 
ঝশ্েদের ছুইটি ব্রাক্গণ ও দুইটি আরণ্যক । ত্রাক্গণ দুইটির 
খখেদের ব্রাহ্মণ ও ্ 
ভার নাম এতরেয় ও কফৌধীভকী। আরণ্যক দুইটি যথাক্রমে 
ধঁতরেয় ও কৌষীতক। 
যজুর্বেদের ছুইটি 4:6০9708107+ বা রূপ-শুরু যভূর্বেদ ও কুষ্ণ যজুর্বের। 
এই বেদ ছুই রূপে বিভক্ত হওয়ার কারণ যজুর্বেদের অধ্যায়ে বলা হইবে। 
স্থলভাবে যাজ্ঞবন্ক্য কতৃক প্রচারিত বেদের নাম শর যুর্বেদ ও বৈশম্পায়ন 
যে যজ্ুর্বেদকে সমর্থন করিয়াছিলেন তাহাই কৃষ্ণ যজুর্বেদ | শুরু যজুবেদ 
পছ্যে রচিত, কৃষ্ণ যঙজুর্বেদের বেশীর ভাগই গছা। কৃষ্ণ যজুর্বেদের ৩টি শাখা । 
উহার তৈত্তিরীয় শাখায় তৈত্তিরীয় ব্রাক্ষণ রহিয়াছে। শুরু যজুর্বেদের ছুইটি 
রর শাখা মাত্র পাওয়া যায়। তাহার্দের নাম কাথ্থ ও 
ধ্েধ মাধ্যন্দিন। এই উভয় শাখারই পৃথক্‌ পৃথক্‌ দুইটি ব্রাঙ্গণ 
আছে। সেই ব্রাহ্মণ ভাগ “শতপথ ব্রাক্ষণ' নামে প্রসিদ্ধ! 
লামবেদের শাখা ৩টি । ইহার ব্রাঙ্ছণ ৮টি £ তাণ্য, ষভ বিংশ, মন্ত্রদৈবত, আরে, 
সাঁমবিধান, সংহিতোঁপনিষদ্‌, বংশ ও জৈমিনীয়। ইহার মধ্যে ভাগ্য ক্রাঙ্গণই 
আকারে বৃহৎ ও বিষয়বস্ততে শ্রেষ্ঠ, সেজন্ত ইহার নাম “মহা ত্রাঙ্গণ | 


_ অধ্ধবেদের সংহিতা ছইটি। ব্রাহ্মণ একটিই মাত্র পাওয়া যার-_নাম গোপথ । 


১) ১) “একশতসধবরশাখাঃ সহম্রবন্্জ। সামবেদ। একবিংশতিধা বাক্তৃচাং নবধাধর্মণে বে?” 
( মহাভাবা পম্পশ! আহ্িক)। 


৪ সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা 


ত্রাঞ্চণ শকের অর্থ 'বেদের ব্যাখ্যাভাগ' কারণ বেদকে ব্রঙ্ধ বলিয়া 
্রাম্মণ ধধিগণ মনে করিতেন । “সংকিতা" শবের বুৎপত্ভিগত অর্থ অবশ্য যাহা 
কাঞ্ছাকাছি থাকে [পরঃ সন্নিকর্ষ: সংহিতা ] অর্থাৎ মন্ত্রগণ পরম্পর সন্ধি-স্ত্রে 
সংবন্ধ। এই মন্ত্র বা লংহিতারই ব্যাখ্যাকে 'ব্রাঙ্ষণ বলা হয়। 

চারি বেদের পুনরায় আরণ্যক ও উপনিষৎ ভাগ আছে। অরণ্যে যাহ! 
সৃষ্ট হইয়াছিল বা অরণো যে অতীন্দ্রির তত্বের সন্ধান আ্যঝধিগণ জীবনের 
শেষভাগে পাইতেন তাহাই আরণ্যক । আর ত্রদ্ধবিগ্যার 
সন্ধান লাভ বা আলোচনার নাম উপনিধদ্‌। যে গ্রন্থে 
এই বিগত! লিপিবদ্ধ করা হইত, তাহাকে ও উপনিষদ বল! হইয়াছে । 

বেদের আরণ্যকভাগের মধ্যে এতরেয় ও তৈতিরীযর় আরণ্যকই সর্বাপেক্ষ। 
গ্রসিদ্ধ। ঈশা, কেন, কঠ, প্রত্থ, মুণ্ডক, মাগুক্য, তৈত্তিরীয়। এতরেয়, 
শ্বেতাশ্বতর,ত ছান্দোগ ও বুহদারণ্যক--উপনিষৎসাহিত্যে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 

মহামহোপাধায় বিধুশেখর শান্্ী বলেন :--প্রতিপাগ্ভ বিষয় অনুসারে 
বেদকে মোটামুটি ছু্টভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়, কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। 
কিন্তু এই দুই নামে ক্ষোন ন্বতন্ত্র গ্রন্থ নাই। বৈদিক যে কোন গ্রন্থেবা 
তাহার অংশবিশেষে কর্ম ও জ্ঞানের আলোচন! আছে তাহাঁকেই যথাক্রমে 
কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত বলিয়া মনে করা হয়।”১ সংহিতা ও ব্রাহ্ধণ 
সাধারণভাবে কর্মকাণ্ডের অন্তর্গঙ, আর আরণ্যক ও উপনিষৎ জ্ঞানকাণ্ডের 
অন্তু ক্ত। 

অত্যন্ত গুঢ় বেদ-শাস্ষের অর্থ সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্ত শিক্ষা 
বড়ঙগ হৃষ্ট হইয়াছিল। ইহারা বেদাঙ্গ বা বেদের 
অঙ্জীভৃত অবশ প্রয়োজনীয় অংশ নামে বিখাত। বেদাঙ্গ 
পুরুষ কর্ড়ক রচিত অর্থাৎ পৌরুষেয় । শিক্ষা কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ: ও 
জ্যোতিষ--এই ছয়টি অঙ্গ বেদপাঠোদ্ধীরে যথেষ্ট সাহাধা করে। 


জারণাক ও উপনিষদ 


বেদাঙ 


খল জট পর পরল উদ 


১ উপনিবদূ_.লোকাশক্ষা গস্থমালা, সংখা ৫৮ 


ছুই 
বাথেদ 


খগ্বেদ কোন্‌ সময়ে রচিত হইয়াছিল জানিবার জন্ট পাশ্চাত্য পপ্ডিতবর্গ 
যে গভীর আলোচনায় লিপ্ত. হইয়াছেন, তাহ! আলোচন! করিবার পূর্বে 
বলিয়া রাখা দরকার যে খগ্থেদ কৌন একখানি গ্রন্থ মাত্র 
নয়, কিন্তু ইহা! গ্রস্থাকারে অনেকগুলি দৃষ্ট অস্ত্রের সমষ্টি 
মাত্র। অধ্যাপক ভি, এস্‌. ঘাটে (ড, ৪, 011)869 ) বলিয়াছেন, "আমি 
আপনাদের সাবধান করিতে চাই এই বলিয়! যে খণ্বেদকে আমর] যখন একটি 
গ্রন্থ বলিব, তখন আমর! যেন কিছুতেই এ উক্তিটিকে অঙ্গরানুবাদমাত্র না 
মনে করি। যদি গ্রন্থ বলিতে কোন ব্যক্তিবিশেষের রচনাকে, তাহার কালের বা 
সময়ের এবং ধারণাগুলির এঁক্যকে বুঝায় তবে খণ্থেদ এধরণের গ্রন্থ মোটেই নয়। 
তাহার চেয়ে ইহাকে “সংকলন? বলাও ভাল।৮১ 

আন্তিক মতে খগ্েদ অনাদি ও অপৌরুষেয়। শুধু খগ্েদ কেন, খখেদের 
যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া উপনিষদ্‌ যুগের শেষভাগ পর্যস্ত যতগুলি গ্রন্থ পাওয়। 
যায়, সবগুলিই অনাদ্দি ও অপোরুষেয়, তাহা! প্রথম অধ্যায়ে বলিয়াছি, 
কারণও কিছু প্রদশিত হইয়াছে। কিন্ত আধুনিক মতে খখগ্বেদ পৃথিবীর 
আদিম গ্রন্থ। খ্রীষ্টজন্মের বহু শতাব্দী পূর্বে ইহ! রচিত হুইয়াছিল। ভৌগোলিক 
বিবরণ, সভ্যত1 ও সংস্কৃতির বিচার এবং ভাষাতাত্বিক বিচারে খণেদ সমগ্র 
পৃথিবীর ইতিহাসে প্রাচীনতম গ্রস্থ। শতাঁবীর পর শতাবী ধরিয়া ইহ 
লোকমুখে চলিয়া! আসিতেছিল, লিপিবদ্ধ হয় নাই, কারণ প্রাচীন ভারত 
লিপির অপেক্ষা স্মৃতিকেই বেশী প্রীধান্ত দিয়াছিল। যাহা হউক, আধুনিক 
বিচারে খণ্বেদের রচনাকাল আচ্ুমানিক কোন সময় তাহাই নিয়ে সংক্ষেপে 
বলিব। 

অধ্যাপক ম্যাক্সমলার সর্বপ্রথম বেদের রচনাকাল বা৷ সংকলনকাল স্থির 
করার চেষ্টা আরম্ভ করেন। তাহার মতে খণ্বেদ আনুমানিক ১২**-১০*, 


সংকলন কাল 


১1070856515 09০08-98 02 1125609--9086080155 058. 


তি সংস্কত সাহিত্যের ভূমিকা 


্ষটপূর্বাবে রচিত্ত বা সংগৃহীত হয়। পরবর্তা কালের গবেষণায় এই মত ত্রাস্ত 
বলিয়া প্রতিপর হয়। ম্যাকডোনেলের মতে খেদ ১*০০ খ্রীষপূর্বান্ে রচিত। 
দার্শনিক রাধারষ্জন ও ভাষাবিৎ ডঃ ম্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে 
ধণ্েদ যথাক্রমে দর্শন ও ভাষার ভিত্তিতে ১৫০০ শ্রীষ্ট পূ অবে রচিত। 
ভিপ্টারনিৎন্‌ সব সময়েই মধ্যপস্থা অবলম্বন করেন। তাভার মতে খণেদের 
রচনাকাল ২৫০০-২*০* শ্রী: পৃঃ নব্ব। মহারাষ্ট্রকেশরী বালগঙ্গাধর তিলকের 
মতে খখ্বেদ এবং পর কয়েকটি বৈদিক গ্রন্থের কাল শ্রীঃ পৃঃ ৬০** অব। 
কিন্ক জার্মান জোতিখিদ জেকবির মতে খণ্বেদের রচনাকাল আহ্মমানিক খ্রীঃ পৃঃ 
৪৫৯০1 তাহার মতে খখ্েদের সভাতাঁর কাল সাধারণভাবে শ্রী; পঃ 
৪৫০০-২৫০০ অন্দ।১ দেশমুখ তাহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে আর্ধসভ্যতা 
ও মহেঞ্জোদারে! সভাতা সমলাময়িক ২ 

ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাস ঝণেদের রচনাকাল ১৬০০০ শ্রী: পৃঃ অব বলিয়া! মনে 
করেন এবং সে সম্পর্কে তাহার সহিত ভিণ্টানিৎস্এর যথেষ্ট মতান্তর ঘটে। 
আমাদের মতে, ভিণ্টারনিৎস্এর মত অধিকাঁংশেই যুক্তিসহ, যদিও খণ্েদের 
রচনাকাল কখনও নিশ্চিতভাবে জানা যাইবে কিনা সেই বিষয়ে অধ্াপক 
হইট নে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন ।৩ 

খখেদের বিষয়বস্--প্রাচীন আর্ধগণের সাধনা, কৃষ্টি ও দেবদেবীগণের 
প্রতি তাহাদের ভক্তিমশ্িত ও বিস্ময়বিহ্বল স্তবস্ততি। আর্ষগণ যখন 
প্রথম ভারতে আগমন করেন, তখন এই সুবিশাল দেশের বিরাট রূপ 
ও বৈচিত্তরা স্তাহাদিগকে বিশ্ময়ে বিমোহিত করিয়া দিয়াছিল। প্ররুতির 
ধ্যানগস্ভীর রূপ, খতুতে খতৃতে তাহার বৈচিত্র ও পরিবর্তন, তাহার 
রুদ্র ও শাস্ত সুনর পরিবেশ তীহার্দের আকুষ্ট করিয়াছিল, এবং প্ররুতির মূলে 
ধে সকল সনাতনী দেবতা ছিলেন, তাঁহাদের স্তবে আর্ষগণ নিজেদের বিলীন 
করিয়া! দিয়াছেন। বিশাল অরণ্যানী, অতল সমুদ্র, অন্ত আকাশ, অসীম 


শসা নানী পার 
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খর্েদ ্ 


শক্তিশালী মরুৎগণ, বজ্বমেঘ ও বারিবর্ষণের মূলে যে প্রকৃতি, হান্তম়ী উবা, 
জ্যোতির্ময় শক্তির উৎস আদিত্য তাহাদের মনে বিম্মর-মিশ্রিত ভক্তির সঞ্চার 
করিয়াছিলেন বলিয়! অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত মনে করেন। যাহা হউক, 
খখেদের মধ্যে আমর! ভারতে আর্যযুগের প্রাচীনতম সভ্যতা ও সংস্কতির নিদর্শন 
পাউ। খণ্েদ অধ্যয়ন করিলে মনে হয়, দেই সুপ্রাচীন যুগেও আর্যগণ 
সভাতাঁর উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন কি করিয়া! অল্প কথায়, 
দে আর্ধদের ভারতে রাজ্যবিস্তারের প্রথম প্রয়ীম বণিত আছে । সেই প্রসঙ্গে 
ত্রিংস্ু-গোঠ্ীর শ্রদাসের সহিত দশজাতির রাজগণের যুদ্ধ, আর্য অনার্ধের সংঘ, 
দেবদেবীগণের নিকট আর্ধদের ধনধান্ত হস্তীঅশ্বহিরপাক্ষেত্রপুত্রপৌত্রাদি 
প্রার্থন1, দার্শনিক ও যাজ্কিক মতের সমর্থনে রচিত মঞ্ত্রা্দি 
ঝণ্েদের বিষয়বস্তুর অন্তর্গত । 
খণ্েদের বিষয়বস্থকে ছুইভাগে ভাগ করার প্রথা প্রচলিত। এক হিসাবে 
বণ্েদ অষ্টক, অধ্যায় এবং বে ও খকে বিভক্ত। অপর মতে, খগ্েদ মণ্ডল, 
অন্ুবাক সুক্তে ও থকে বিভক্ত। প্রথম মত একমাত্র ত্রাঙ্গণ সম্প্রদায়ের 
মধ্যেই প্রচলিত--অধ্যযনের সুবিধা অনুপারেই এই প্রকার ভাগ করা হইয়াছিল 
বলিয়া মনে হয়। খগ্রেদ আটটি অষ্টক, চৌবষ্ি অধ্যায় এবং অনেকগুলি বর্গে 
বিভক্ত। যাজ্জিকগণ সাধারণত: অষ্টক, অধ্যায় ও বর্গগত বিভাগই গ্রহণ করেন । 
অধ্যাপক ঘাটের মতে “এরূপ বিভাগ কেবলমাত্র নিরমমাফিক এবং 
অপেক্ষারুত আধুনিক।” দ্বিতীয় মতে খথেদ মণ্ডল, অন্থবাক ও স্ক্তে বিভক্ত । 
্রাঙ্মণ-যুগ হইতে এই মত চলিয়া আসিতেছে। এই মতের 
রে ৭৪৭. স্ুলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যার়। খণেদে 
দশটি মণ্ডল আছে। প্রথম মগুলে ২৪টি অন্ুবাক 
(খণ্ড), দ্বিতীয়ে ৪টি; তৃতীয়, চতুর্থ প্রত্যেকটিতে ৫টি; পঞ্চম, ষ্ঠ 
ও সপ্তম গ্রত্যেকটিতে শুটি; অষ্টমে ১০টি; নবমে ৭টি ও দশমে ১২টি 
অন্থবাক আছে। প্রত্যেকটি অস্কবাক আবার ফতগুলি হুক্তের সমষ্টি এবং 
প্রত্যেকটি হুক্ত কতকগ্ডুলি খক্‌ বা বৈদিক শ্লোকের সমষ্টি । খখ্েদে 
মোট ১২৮টি হুক্ত আছে। ইহার মধ্যে ১১টি হুত্ত “খিল, নামে 
অভিহিত, “খিল' শব্দের অর্থ “পরিশিষ্ট'। ভিপ্টীরনিৎস্এর মতে খিল 


বৈধয়বৃন্থু 


৬ সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা 


্রষ্টপূর্বাবে রচিত বা সংগৃহীত হয়। পরবর্তা কাণের গবেষণার এই মত ভ্রান্ত 
বলিয়া প্রতিপর হুয়। ম্যাক্ডোনেলের মতে খগ্েদ ১০০০ খ্রীষটপূর্বাব্ধে রচিত 
দার্শনিক রাধারুঞ্চন ও ভাষাবিৎ ডঃ স্বনীতিকূমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে 
খশেদ যথাক্রমে দর্শন ও ভাষার ভিত্তিতে ১৫০* শ্রী পৃঃ অকে রচিত। 
ভিণ্টারনিৎস্‌ সব সখয়েই মধ্যপস্থা অবলম্বন করেন। তাহার মতে ঝথেদের 
রচনাকাল ২৫০০-২০০* খ্রী: পূঃ অন্ধ। মহারা্রীকেশরী বালগঙ্গাধর তিলকের 
মতে খখ্েদ এবং পর কয়েকটি বৈদিক গ্রন্থের কাল শ্রী: পৃং ৬*০* অব। 
কিন্ধ জার্জান জ্োতিধিদ জেকবির মতে খণথেদের রচনাকাল আনুমানিক খ্রীঃ পুঃ 
৪৫৯০1 তাহার মতে খগ্বেদের সভ্যতার কাল সাধারণভাবে গ্রীঃ পূ 
৪৫০০-২৫০* অবা।১ দেশমুখ তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে আর্সভ্যতা 
ও মহেঞজোদারে! সভাতা সমদপাময়িক ।২ 

ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাস খণ্েদের রচনাকাল ১৬০০০ খ্রীঃ পুঃ অব্ বলিয়! মনে 
করেন এবং সে সম্পর্কে তাহার সহিত ভিপ্টানিৎস্এর যথেষ্ট মতান্তর ঘটে। 
আমাদের মতে, ভিণ্টারনিংস্এর মত অধিকাংশেই যুক্তিসহ, যদিও খণ্েদের 
রচনাকাল কখনও নিশ্চিতভাবে জানা যাইবে কিনা সেই বিষয়ে অধ্যাপক 
ছইট নে যথে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন ।৩ 

থণ্েদের বিষয়বস্্-_প্রাচীন আর্যগণের সাধনা, কটি ও দেবদেবীগণের 
প্রতি তাহাদের ভক্তিমিশ্রিত ও বিম্ময়বিহ্বল স্তবস্তি। আর্গণ যখন 
প্রথম ভারতে আগমন করেন, তখন এই সুবিশাল দেশের বিরাট রূপ 
ও বৈচিত্র্য ত্তাহাদ্দিগকে বিম্ময়ে বিমোহিত করিয়া! দিয়াছিল। প্রক্ততির 
ধ্যানগন্তীর রূপ, খতুতে খতুতে তাহার বৈচিত্র্য ও পরিবর্তন, তাহার 
রুদ্র ও শান্ত সুন্দর পরিবেশ তাহাদের আরুষ্ট করিয়াছিল, এবং প্রকৃতির মূলে 
ঘে সকল সনাতনী দেবতা ছিলেন, তাহাদের স্তবে আর্ষগণ নিজেদের বিলীন 
করিয়। দিয়াছেন। বিশাল অরণ্যানী, অতল সমুদ্র অনন্ত আকাশ, অসীম 
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খখেদ প 


শক্তিশালী মরুৎগণ, বজ্রমেঘ ও বারিবর্ষণের মূলে যে প্রকৃতি, হাস্তমন্ী উষ্ণ 
জ্যোতির্ময় শক্তির উৎস আদিত্য তাহাদের মনে বিল্ময়-মিশ্রিত ভক্তির সঞ্চার 
করিয়াছিলেন বলিয়া! অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত মনে করেন। যাহা হউক, 
ধণ্খেদের মধ্যে আমরা! ভারতে আর্ধযুগের প্রাচীনতম সভাতা। ও সংস্কৃতির নিদর্শন 
পাই । খণ্ধেদ অধ্যয়ন করিলে মনে হয়, সেই সুপ্রাচীন যুগেও আর্ধগণ 
সভ্যতার উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন কি করিয়। ! অল্প কথায়, 
খগ্বেদে আর্যদের ভারতে রাঁজ্যবিস্তারের প্রথম প্রয়ান বধিত আছে । সেই গ্রসঙ্গে 
ত্রিৎ্স্ু-গোষ্ঠীর সুদাীসের সহিত দশজাতির রাজগণের যুদ্ধ, আর্য অনার্ধের সংঘর্ষ, 
দেবদেবীগণের নিকট আর্ধদের ধনধান্তট হম্তীঅশ্বহিরণ্যক্ষেত্রপুত্রপৌআাদি 
প্রার্থনা, দার্শনিক ও যাজ্জিক মতের সমর্থনে রচিত মন্ত্রা্দি 
খগ্বেদের বিষয়বস্তুর অন্তরগত। 
ঝণ্থেদের বিষয়বস্তূকে ছুইভাগে ভাগ করার প্রথা গ্রচলিত। এক হিসাবে 
খগ্েদ অষ্টক, অধ্যায় এবং বর্গে ও থকে বিভক্ত । অপর মতে, খণ্েদ মণ্ডল, 
অন্থবাক স্ুক্তে ও খকে বিভক্ত । প্রথম মত একমাত্র ত্রাঙ্গণ সম্প্রদায়ের 
মধ্যেই প্রচলিত--অধ্যয়নের সুবিধা অনুসাঁরেই এই প্রকার ভাগ করা হইয়াছিল 
বলিয়! মনে হয়। খগ্েদ আটটি অষ্টক, চৌষট্ি অধ্যায় এবং অনেকগুলি বর্গে 
বিভক্ত । যাজ্জিকগণ সাধারণতঃ অষ্টক, অধ্যায় ও বর্গগত বিভাগই গ্রহণ করেন। 
অধ্যাপক ঘাটের মতে “এরূপ বিভাঁগ কেবলমাত্র নিয়মমাফিক এবং 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক ।” দ্বিতীয় মতে খগ্বেদ মণ্ডল, অন্ুবাক ও হুক্তে বিভক্ত । 
্রাহ্মণ-যুগ হইতে এই মত চলিয়া আসিতেছে। এই মতের 
সি ওল 5 মুলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যার়। খখেদে 
দ্রশটি মণ্ডল আছে। প্রথম মগ্ডলে ২৪টি অন্গবাঁক 
(খণ্ড), দ্থিতীয়ে ৪টি; তৃতীর, চতুর্থ প্রত্যেকটিতে ৫টি; পঞ্চম, ষ্ঠ 
ও সপ্তম প্রত্যেকটিতে ৬টি; অষ্টমে ১০টি; নবমে ৭টি ও দশমে ১২টি 
অন্গবাক আছে। প্রত্যেকটি অন্থবাক আবার কতগুলি সুক্তের সমঠি এবং 
প্রত্যেকটি হুক্ত কতকগুলি ঝক্‌ বা বৈদিক শ্লোকের সমহি। খগ্থেদে 
মোট ১*২৮টি হুক্ত আছে। ইহার মধ্যে ১১টি হুক্ত “খিল' নামে 
অভিহিত, “খিল' শবের অর্থ 'পরিশিষ্ট। ভি্টারনিৎস্এঞর মতে খিল 


বৈধয়বস্থু 


টা সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিক' 


হকগুলি খখেদ রচনার দীর্ঘকাল পরে আদি অংশের সহিত সংযোজিত 
হইয়াছিল। 

শান মতে খখেদের কোন শৃকের পঠন-পাঠনের জন্ত সেই শুক্তের খাষি, 
ছন্দ, দেবত! ও বিনিয়োগ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক | এ সম্বন্ধে 
উপধুক্ত জানের অভাব থাকিলে পাঠক ও শ্রোতা উভয়ের পক্ষেই সমূহ ক্ষতির 
সম্ভাবনা । সেজস্ ;- 

অবিদিত্বা খষিং ছন্দো। দৈবতং যোগমেব চ। 
যোহ্ধ্যাপয়েজ্জপেন্াপি পাপীয়াঞজায়তে তু সঃ॥ 

কাত্যার়নের সর্বানুক্রমণীর মতে--“যন্ত বাক্য ল খষিঃ অথাৎ যিনি মন্ত্র 
দর্শন করিয়াছেন তিনিই খষি: যিনি মন্ত্রে খষি কর্তৃক উক্ত বা স্তৃত হইয়াছেন 
রর তিনিই দেবতা । অক্ষরের পরিমাণে যে মন্ত্র রচিত হয় 
খা, ছনা, দেবতা 
ও ধিমিক্োগ তাহাই ছন্দ। যাঁগযজ-ক্রিয়াকলাপের সহিত যাহার সম্বন্ধ 

রহিয়াছে তাহাই বিনিয়োগ ।১ 

খথেদের খিতীয় হইতে সপ্তম মণ্ডল আর্য মণ্ডল নামে প্রথিত। যথাক্রমে 
গৃৎসমদ, বিশ্বামিজ্রৎ বামদেব, অত্রিঃ ভরছবাজ ও বশিষ্ঠ এই মগ্ডুলগুলির অষ্টা। 
ইহারা নিজেই অথবা বংশপরম্পরায় এক একটি মণ্ডলের সৃক্তগুলি লাভ 
করিয়াছিলেন । 'দর্শনাদৃষিত্বম-- দেখিয়াছেন বলিয়াই তাহার! খষি। এই “দশন? 
ধানযোগেই লাভ করা যায়। পাঁপ বা অপঘাত মৃত্যু প্রভৃতি হইতে যাহা রক্ষা 
করে তাহাই ছন্দ। মস্ত্েজ্্ুত ব্যক্তিই দেবতা। খণেদে প্রধানতঃ ৭টি ছন্দের 
পরিচয় পাওয়। যায়। তাহারা গায়ত্রী, উষ্চিক্‌, অনুষ্টপ, বৃহতী, পক, 
অষ্প। জগতী। গায়ত্রী আগ্রাক্ষর বিশিষ্ট ভিপাদ সমদ্থিত। উষ্ষিক্‌ ২৮ অক্ষর 
সন্বলিত। অনুষ্টপ ৩২, বৃহতী ৩৬, পংভ্ি ৪৯, ভিষ্টপ, ৪৪ ও জগতী ৪৮ 
অক্ষরে রচিত। খখেদে দেটাঃ পৃথিবী, বরুণ, খত, মিত্র, হুর, সবিতৃ, বিষণ, 
পৃষন্, উষ্স্‌, অশ্বিহয়। অদিতি, অগ্রিঃ সোম, পর্জন্য, ইন্জর, বায়, মরুৎ। রুদ্ 
প্রভৃতি দেবদেবীগণ স্তত হইয়াছেন। প্রতোকটি মন্ত্র ও স্ুক্তকে যজ্ের 
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খথেদ ৈ 


কোন না কোন প্রক্রিয়ার সহিত সঙ্্লিষ্ট করা হইয়াছে । কেহ কেহ ইহা 
ত্রা্মণদিগের শ্বার্থান্বেষণের ফল বলিয়া মনে করেন মনে হয়। খখেদে 
ক্বতঃক্চুর্তভাবেই যজ্ঞের বিকাশ দেখা যায়। যেমন খগ্েদের প্রথম মণ্ডলের 
প্রথম হুক্তের প্রথম মন্ত্রেই যজ্ঞের অঙ্গুলি ধরা যাউক। অগ্নি দেবতা, 
তাহাকে পৃঙ্জা করা হইতেছে, তিনি যজ্ঞের দেবভা_এখাঁনে বিষয় 
ও বিষয়ের অধিষ্ঠাতা, খ্বত্বিক্‌ বা খতৃতে যে হজ্জের প্রথা! ছিল অর্থাৎ চাতুর্ান্ 
যাগ প্রভৃতি, তাহার পুরোহিত, হোত! ব| খগ্বেদীয় পুরোঙিত, রতুপ্রসবিনী 
দেবতা, অর্থাৎ দেবতার নিকট ফলপ্রাপ্তির ইচ্ছা--সকলই বর্তমান রহিয়াছে । 
খরেদের মন্ত্রগুলিকে পরবর্তী কালে সোঁমযাঁগ, রাজনুয়। অশ্বমেধ প্রভৃতি 
যজ্ঞ ও অগ্নিহোত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া তাহাদের, বিনিয়োগ প্রদর্শন করা 
হইয়াছে ।১ 

খগ্বেদ দশটি মণ্ডলে বিভক্ত পূর্বেই বলিয়াছি। ইহাদের মধ্যে ভাঁষা, ছন্দ 
ও দার্শনিক বিচারে, পাশ্চাত্য ও আধুনিক মতে, কোন কোন অংশ 
সুপ্রাচীন) কোন কোন অংশ আবার অর্বাচীন। খধিগোষ্ঠীর অন্তভূক্তি 
মণ্ডলগ্তলি (২-৭ মণ্ডল) প্রাচীন অংশ বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন। 
ইহাদের ছন্দ ও ভাষা সুপ্রাচীন। সোমযজ্ঞের সহিত কোন পরিচয়ই 
এগুলিতে নাঁই। প্রথম, অষ্টম, নবম ও দশম মগ্ডলকে অর্বাচীন; বলিয়া! মনে 
করিবার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কারণ আছে। অষ্টম মণ্ডল খধিগোঠী কর্তৃক 
দুই মণ্ডল নহে। এই মণ্ডলে আর্ধ মণ্ডলের ন্যায় রচনাপ্রক্রিয়ায় কোন বিশিষ্ট 
নিম রক্ষিত হয় নাই। নবম মণ্ডল সোম পবমাঁনের স্তব-স্ততিতেই পূর্ণ । 
এই সোম পবমানের স্ততি থাকার জন্ট, খণ্থেদকে পরবর্তী কালে যজ্জের সহিত 
সং্লিষ্ট করার চেষ্টা হইয়াছিল বলিয়া! অনেকে মনে করেন। বৈদিক যজ্ঞের 
মধ্যে সর্বপ্রধান গুরুত্বপূর্ণ যাগ সোমযাগ। সাঁমবেদের উদ্ভবও এই খখ্বেদের 
নবম মণ্ডল হইতে-_-ইহা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রথম মণ্ডলও 
ভাষা! ও ছন্দের ভিত্তিতে খণ্থেদের আদিম অংশ বলিয়া মনে হয় না। তাহা 
ছাঁড়া, খেদের সহিত অন্তান্ত যজ্ঞপ্রধান বেদের সামন্ত রাখিবার উদ্দেশ্টে 


দাশ 
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৮ সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা 
হুগুলি খে? রচনার দীর্ঘকাল পরে আদি অশশের সহিত সংযোজিত 


হইয়াছিল। 

শাস্স মতে খখেদের কোন হুক্তের পঠন-পাঠনের জন্য সেই সৃক্তের খষি, 
ছল, দেবতা ও বিনিয়োগ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণ] থাক] আবশ্তক। এসস্বন্ধে 
উপঘুক্ত জ্ঞানের অভাব থাকিলে পাঠক ও শ্রোতা উভয়ের পক্ষেই সমূহ ক্ষতির 
সম্ভাবনা । সসেজ £- 

অবিদিত্বা! খষিং ছন্দে! দৈবতং ঘোগমেব চ। 
ঘোহ্ধ্যাপয়েজ্জপে্ধাপি পাপীয়াঞ্জায়তে তু সঃ ॥ 

কাত্যায়নের সর্বাঙ্ছুক্রমণীর মতে--যশ্ত বাক্যং সখধিঃ অথাৎ যিনি মন্ত্র 
দর্শন করিয়াছেন তিনি খধি. যিনি মন্ত্রে খষি কর্তৃক উক্ত বা স্তত হইয়াছেন 
রঃ তিনিই দেবতা । অক্ষরের পরিমাণে যে মন্ত্র রচিত হয় 
ধার, ছলা, দেষত। 
ও বিনিয়োগ তাহাই ছন্দ। যাঁগযআ-ক্রিয়াকলাপের সহিত যাঁতার হস্বন্ধ 

রহিয়াছে তাহাই বিনিয়োগ ১ 

খখেদের দ্বিতীয় হইতে সধ্তম মণ্ডল আর্য মণ্ডল নামে প্রথিত। যথাক্রমে 
গৃৎ্সমদ, বিশ্বামিআ বামদের, অত্রি, ভরদ্বাজ ও বশিষ্ঠ এই মগ্ডলগুলির শ্রষ্টা। 
ইহারা নিজেই অথবা বংশপরম্পরায় এক একটি মণ্ডলের নুক্তগুলি লাভ 
করিয়াছিলেন। 'দর্শনাদৃষিত্বম-- দেখিয়াছেন বলিয়াই তাহার] খষি। এই “শন” 
ধানযোগেই লাভ করা যায়। পাপ বা অপথাত মৃত্যু প্রভৃতি হইতে যাহা রক্ষা 
করে তাহাই ছন্দ। মন্ত্রে স্তুত ব্যক্তিই দেবতা । খগেদে প্রধানত: *টি ছনের 
পরিচয় পাওয়া যায় । তাহারা গায়ত্রী, উঞ্চিক্‌, অনুষ্টপ বুহতী, পঙ্ক্তি, 
জিপ, জগভী। গারত্রী আষ্টাক্ষর বিশিষ্ট ভ্রিপাদ সমন্থিত। উষ্চিকি ২৮ অক্ষর 
সম্বলিত | অল্প. ৩২, বৃহতী ৩৬, পংক্তি ৪৯, ভরিষ্টপ, ৪৪ ও জগতী ৪৮ 
অক্ষরে রচিত। খখেদে দেযাঃ, পৃথিবী, বরুণ, খত, মিত্র, সূর্য, সবিতৃ, বিষ্ণু, 
পৃষন্, উহদ্‌, অশ্বিছবয়, অদিতি, অগ্নি, সোম, পর্জন্য, উন্্র, বায়ু মরুৎ, রুদ্র 
প্রভৃতি দেবদেবীগণ স্বত হইয়াছেন। প্রত্যেকটি মন্ত্র ও সৃত্তকে যজ্জের 


(৪৬০ রক চা ইবরার 


১। [বিনিকেগং নাম কর্মভিও সন্বদ্ধঃ। ] 9016 991991701) (0, ঢ.)99169৫.705 
1)৮, ৪৮1 080 00859:1995 1১, 1 0190৮ 28০০০) সায়ণ। 


খাখ্েদ ৯ 


কোন না কোন প্রক্রিয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট করা হইয়াছে। কেহ কেহ ইহা 
্রাঙ্ষপদিগের স্থার্থান্বেষণের ফল বলিয়া মনে করেন। মনে হয় খখেদে 
স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই যজ্ঞের বিকীশ দেখ! ধায়। যেমন খণ্থেদের প্রথম মণ্ডলের 
প্রথম স্ৃক্তের প্রথম মন্ত্রেইে যজ্ঞের অঙ্গগুলি ধরা যাউক। অগ্নি দেবতা, 
তাহাকে পুজা করা হইতেছে, তিনি হজ্জের দেবতাঁ_এখানে বিষয় 
ও বিষয়ের অধিষ্ঠাতা, খত্বিক্‌ বা খতৃতে যে যঞ্জের প্রথা ছিল অর্থাৎ চাতুর্মান্ 
যাগ প্রভৃতি, ভাহার পুরোহিত, হোতা বা খগ্থেদীয় পুরোঞ্চিত, রত্ুপ্রসবিনী 
দেবতা, অর্থাৎ দেবতার নিকট ফলপ্রাপ্তির ইচ্ছা-সকলই বর্তমান রহিয়াছে । 
খখ্েদের মন্ত্রগুলিকে পরবর্তী কালে সোমযাগ, রাঁজশয় অশ্বমেধ প্রভৃতি 
যজ্ঞ ও অগ্রিহোত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া তাহাদের, বিনিয়োগ প্রদর্শন কর! 
হইয়াছে ।১ 

ঝণ্বেদ দশটি মণ্ডলে বিভক্ত পূর্বেই বলিয়াছি। ইহাদের মধ্যে ভাষা, ছন্দ 
ও দার্শনিক বিচারেঃ পাশ্চাত্য ও আধুনিক মতে, কোন কোন অংশ 
সুপ্রাচীন, কোন কোন অংশ আবার অর্বাচীন। খধিগোষ্ঠীর অস্তভূক্তি 
মগ্ডুলগুলি (২-৭ মণ্ডল) প্রাচীন অংশ বলিয়া পগণ্ডিতগণ মনে করেন। 
ইহাদের ছন্দ ও ভাষা নুপ্রাচীন। সোমযঞ্রের সহিত কোন পরিচয়ই 
এগুলিতে নাই। প্রথম, অষ্টম, নবম ও দশম মগ্ডলকে অর্বাচীন বলির] মনে 
করিবার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কারণ আছে। অষ্টম মণ্ডল খধিগোঠী কর্তৃক 
দুষ্ট মণ্ডল নহে। এই মণ্ডলে আর্ধ মণ্ডলের ন্যায় রচনাপ্রক্রিয়া় কোন বিশিষ্ট 
নিরম রক্ষিত হয় নাই। নবম মণ্ডল সোম পবমানের স্তব-স্তুতিতেই পূর্ণ। 
এই সোম পবমানের স্তুতি থাকার জন্ত, ধণ্থেদকে পরবর্তী কালে যজ্জের সহিত 
সংগ্ি্ট করার চেষ্টা হইয়াছিল বলিয়! অনেকে মনে করেন। বৈদিক যজের 
মধ্যে সর্বপ্রধান গুরুত্বপূর্ণ যাগ সোমযাগ। সাঁমবেদের উদ্তবও এই খণ্েদের 
নবম মণ্ডল হইতে--ইহা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রথম মণ্ডুলও 
ভাষা ও ছন্দের ভিত্তিতে খখেদের আদিম অংশ বলিয়। মনে হয় না। তাহ। 
ছাঁড়া, গ্বেদের সহিত অন্তান্ত যজ্ঞপ্রধান বেদের সামঞজশ্ত রাখিবার উদ্দেশে 


ক নি 
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১৪ সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিক! 


ইহার কয়েকটি হুক্ত রচিত বলিয়। 'নেকে মনে করেন। দশম মণ্ডল ষে 
নিশ্চয়ই খাণ্েদের অর্বাচীন অংশ, ইহা অনেকেই 
একবাক্যে শ্দীকার করেন । ভঃ বটরু্চ ঘোষ বলেন১ যে 
দশম মগুলের ডাষ।, ছন্দ, দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক কুক্তনিচয় ও যজ্ঞের সার্থকতা 
বা দেবতার সার্থকতা সন্বদ্ধে সন্দেহ প্রকাশ প্রভৃতি ইহার অর্বাচীনতা স্পষ্টতই 
প্রমাণ করিয়া দেয়। “কা হুক্ষে “কম্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম 1” কিংব। 
দেবীহ্ক্কে যে সন্দেহ মথবা ব্রদ্গতত্বের আলোঁচন! করা হইয়াছে, খণ্েদের 
পর কোন মগ্ডলে এ তত্ববা সন্দেহ দেখিতে পাই না। দশম মণ্ডলে বণিত 
সামাঁজক মবস্থাও অন্থান্ত মণ্ডলস্থিত সমাজের রীতিনীতি অপেক্ষা অনেক 
উন্নততর । এই মগুলে জাতিভেদের সুম্পষ্ট আভাদ পাওয়া যায়। দশম 
মলের পুরুষ-সূক্তে বলা হইয়াছে যে বিরাট পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ 
করিয়া'ছলেন। বাহু হইতে রাজ্য, উরু হইতে বৈশ্য এবং পদদ্ধয় হইতে শূত্র 
জন্মিরছিলেন।২ পারিবারিক জীবনের পরিচয়ও কিছু কিছু পাওয়া যায়।৩ 
এই বেদের অক্ষস্থকে দূযুতীসক্তের শোচনীয় পরিণতির অনুতাপের মধ্যে 
তৎকালীন সামাজিক কথাই নিহিত মাছে 18 দশম মণ্ডলের ভাষা পরবর্তী 
কলাসিকাল যুগের ভাষার ন্তায়। ত্রিষ্টপ, জগতী প্রতৃতি ছন্দে ইহার অনেকগুলি 
হক রচিত! ছন্দের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আলোচন। করিলে দেখা যায় ষে, 
বুহদাকারের ছন্দ ভাষার উন্নতি এবং অগ্রগতি সুচনা করে । তাই, অনেকে 
এই মগ্ুলের ছন্দ বিচারে ইহাকে পরবর্তী কালে খণ্েদের সহিত যুক্ত কর] 
হইয়াছিল বলিয়া মনে করেন। 

ধণ্বের পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ। পৃথিবীর তমসাচ্ছন়্ যুগে ইহার 
আবিভাব। ডঃ মাল্সম্যালার তাহার "10019 : 0109 ০৪ 81)৪ 6580) 
ও৪1 গ্রন্থে খণেদকে পৃথিবীর আদিম গ্রন্থ বলিয়া ঘোষণা! করিয়াছেন। 
ভাষাতত্বের দিক দিয়া দেখিলেও খণ্েদের অপেক্ষা 
প্রাচীনতর গ্রন্থ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে 


প্লাচান ও অর্ধাচীন অংশ 


পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ 


পাওয়া যার না। 
১1 ৮৬৫০ 4৮ 0. 339, ২1 বথেষ ১০1৯১০১২1৩1 খধখেদ ১1২৪।১২-১৫; ৫1২1৭) 
১1১১৬১৬। 51 খখেদ ১৯1৩৪ । 


খাদ ১১ 


সমগ্র খখেদ পন্ঘে রচিত। এই পা ব! ছন্দোবন্ধ পদসমগ্রি সাধারণতঃ 
সাতটি প্রধান ছন্দে রচিত। খখেদের ভাষা ,কবিত্বমরর ও তাহার মধ্যে 
অন্ুপ্রাস, উপমা ও রূপক প্রভৃতি সরল শব্দালঙ্কার ও অর্থালগ্গারের 
বিকাঁশ দেখা যাঁয়। “সর্যো ন যোষামভ্যেতি পশ্চাৎঃ, উপমার একটি 
সুন্দর দৃষ্টান্ত। উষার বর্ণন| প্রসঙ্গে খণ্েদের খধিগণ যে অগ্ুপ্রেরিত ছন্দ 
ও ভাষার মবতারণ। করিয়াছেন, পাশ্চাত্য পত্তিতগণ মুক্তকণ্ঠে তাহার গ্রাশংস। 
করিয়াছেন 1১ 
খণ্থেদের প্রতিটি সক্তের সাধারণতঃ ছুইটি করিয়া পাঠ পাওয়া যায়--সংহিতী- 
পাঁঠ ও পদপাঠ। সংহিতাপাঠে শব্দগুলি সংঘবদ্ধ আকারে সমাস, সন্ধি প্রভৃতির 
নিয়মানুসারে সজ্জিত দেখা যায়। পদপাঠে প্রত্যেকটি পদকে 
সংহিতাপাঠ ও পদপাঠ 
সন্ধি, সমাস প্রভৃতির নিয়ম হইতে বিযুক্ত করিয়।৷ পৃথগাকারে 
পাওয়া যায়। উভয়ক্ষেত্রেই পদসমুচ্চয়কে উদ্দাত্ব, অনুদাত্তঃ স্বরিত, গ্রচিত, 
কম্প প্রভৃতি স্বরসঘ্বলিত দেখা যাঁয়। খথেদের কয়েকটি সুক্ত মাত্র স্বরবিহীন 
অবস্থায় পাওয়া যাঁয়। শাঁকল্য নামক খধি অতি প্রাটীনকালে এই পদপাঠ 
রচন] করিয়াছিলেন, অভএব ইহা পৌরুষেয়। কিন্তু নিরুক্তকার যাস্কেরও বহু 
পূর্ববতঁ এই শাকল্য। তাহার পদপাঠ খণ্েদের পাঁঠোদ্ধারের একমাত্র উপায় 
বলিলেও অত্যুক্কি হয় না।২ পদপাঠ পূর্বে ন! সংহিতাপাঠ পূর্বে ইহা লইয়! 
যথেষ্ট বাদবিতগ্া হইয়া গিয়াছে। এখনও নিশ্চিতরূপে কিছুই স্থিরীরুত হয় 
নাই। তবে মনে হয় খধিগণ যে সকল মন্ত্র দর্শন করিয়াছিলেন বা! ধ্যানযোগে 
দর্শন করার পর তীহাঙ্গের মুখ হইতে যে সকল মন্ত্র নিংস্থত হইয়াছিল, তাহ? 
নিশ্চয়ই সংঘবদ্ধ ছিল, কারণ সাধারণ মানুষ কখনই সন্ধি বিষুক্ত করিয়! শব্ররাঁশি 
উচ্চারণ করে না। সংহিভাপাঠে সন্ধি ও সমাস সাধারণ ন্বতঃক্ফূর্তভাবেই 
আসিয়াছে--ইহাদের জন্ত বিশেষ কোন বৈয়াকরণ প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয় 
নাই। ভাষা আগে, তারপর ব্যাকরণ--এই মূলনীতি স্বীকার করিয়া লইলে 
খণ্েদের পদপাঁঠ সংহিতাপাঠের পরবর্তী বলিয়া বিশ্বাস করিতেই হইবে। 





১। ধেধ £1৮০1৫)৩; ৪18%। 
২। পদপাঠের গুরুত্ব সম্পর্কে দ্রঃ 00, &৮৩ স্ব৪৫৪-:381 029৮1580, ০21, 


১২ সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিক! 


পাণিনির বৈদিক প্রক্রিয়ার হত্রাদির সাহায্যে সংহিতাপাঠকে পদপাঠে ও 
পদপাঠকে সংহিতাপাঠে পরিবতিত করা যায়।১ 

খগ্েদীয় সংহিতাপাঠ যাহাতে উত্তরকালে বিরৃত না হইয়া! যার তাহার 
জন্ত বৈদিক খধিগণ যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং তাহার! 
এঁ উদ্গেশ্টে জটাপাঠ, ক্রমপাঠ ও ঘনপাঠের প্রবর্তন করিয়াছিলেন । যেমন :-- 


সংহিতামন্ত্ 
ওযধয়ঃ লংবদস্তেমোমেন লহ রাজা | 
যশ্মৈকূণোতিত্রান্ষধন্তরাজন্‌ পারয়ামসি ॥ (খগ্েদ ১০1৯৭।২২) 


মন্ত্রপাঠ 
গওষধয়ঃ সং বদস্তে সোমেন সহ রাজ্ঞা | 
যন্মৈ কণোতি ব্রাক্ষণস্‌ তং রাজন্‌ পারয়ামসি। 


পদপাঠ 
এষপয়ঃ। সং। বদন্তে। সোমেন । সহ। রাজ্ঞা | 
১৯ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
যন্মৈ। কণোতি। ব্রাঙ্গণঃ | তং। রাজন্‌। পারয়ামসি ॥ 
৭ সৈ ৯ ১০ ১১ ১২ 
ক্রমপাঠ 


ওষধয় সং। সংব্দস্তে। বদস্তে সোমেন । সোমেন সহ। 


১ ২ ২ ৩ ৩. ৪ ৪ ৫ 
পছ রাজা রাজে 
চিনা হ রাজা! রাজ্ছেতি রাজা ॥ 
ঘনপাঠ ৫ ডি ৯৬. ৬. 
যন্বৈ কণোতি। কৃণোতি ব্রাহ্মণ: | ত্রাক্ষণন্তং। তং রাঁজন্‌। 


থু ্ ৮ গট ৯৩ 9৩ ১৩ 


১ ছুই একটি শুর যেমন :-_“আনুধাত্তং পদমেকবজম্‌। উদ্দাতাদমু্াত্তহ্য হরিতঃ। ম্বরিতাৎ 
সংহিতাহামনুজাতীনাম্‌। উদাসন্থযিভপ্রহ্ত সনতরং 


খর্থেন ১৩ 


রাজন্‌ পারয়ামসি। পারয়ামমীতি পারয়ামসি ॥ 
১১ ১২ ১২ ১২ 
জটাপাঠ 
ওষধয়স্‌ সং, সমোষধয়, ওষধয়ম্‌ সম্‌ 
১. ২ ২ ৯১ ১ ২ 
সং বদন্তে, বদস্তে সং, সং বদস্তে। 
৩ ৩ ০ 
বদন্তে সৌমেন, সোমেন বদস্তে, বদস্তে সোমেন। 
৩ ৪ ৪ ৩ ৩ ৪ 
সোমেন সহ, সহ সোমেন, সোমেন সহ। 
৪ ৫ ৫ ৪ ৪86 € 
সহ রাঁজ্ঞ!, রাজ! সহ, সহ রাজ্ঞা ॥। রাঁজ্জেতি রাজা ॥ 
€ ৬ ও € € ও এ 
যন্মৈ কণোতি, কণোতি ষন্মৈ, যশ্মৈ কণোতি। 
৭ ৮ ৮ ৭ ৭ ৮ 
কণোতি ব্রাহ্গণো, ব্রাঙ্গণঃ কূণোতি, কণোতি ক্রাঙ্ধণঃ। 
৮ ৪১ টি ৮ ৮ রি 
ব্রাহ্গণন্তং, তং ব্রাহ্গণো? ব্রাহ্মণ সতম্‌। 
৪ ১০ ১৩ ৯ ৪ ১৪ 
তং রাজন্‌, রাজংস্তংঃ তং রাজন্‌। 
১০ ১১ ১১ ১ ১৪ ১১ 
রাজন্‌ পারয়ামসি, পারয়ামসি রাজন, রাঁজন্‌ পারয়ামসি ॥ 
১১ ১২ ১২ ১১ ১১ ১২ 
পারক়ামসীতি পারয়ামসি ॥ 
১২ ১২ 
রাজ্ঞেতি রাজ্ঞা। সহ রাজ্ঞা। সোমেন সহ। বদস্তে সোষেন। সং 
বদন্তে। ওষধয়ঃ সং। সং বাদস্তে। বদস্বে সোমেন । সোমেন সহ। 
সহরাজ]। রাজ্ঞেতি রাজ্ঞ।। 
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পারয়ামসীতি পারয়ামসি। রাঞ্জন্‌ পারয়ামসি। তং রাজন্‌। 
ব্রাক্মণন্ডং | কুপোতি ব্রাহ্মণ | যশ্মৈ কপোতি। রূপোতি ত্রাঙ্গণত। 
বরাঙ্মপ্তং | তংরাজন্। রাজন্‌ পারয়ামসি। পারয়ামসীতি পারক়্ামসি ॥ 
নৃজ্ম £--(ক) পর: সন্িকর্ষঃ সংহিতা (পাণিনি ১181১০৯ ) 
(খ) পদবিচ্ছেদোইসংহিতঃ (কাত্যায়নীয় প্রাতিশাখ্য ) 
(গ) ক্রমেণ পদছয়ন্ত পাঠঃ (1 প 81১৮১ 
(ঘ) ক্রমে যথোক্কে পদজাতমেব ছ্িরভ্যসেছুত্তরমেৰ পূম্‌। 
অভ্যশ্য পূর্বঞ্চ তথোতরে পদেহবসানমেবং হি জটাইভিধীয়তে | 
(ঘ) অন্তাৎ ক্রমং পঠেৎ পৃবমাদিপর্যস্তমানয়েৎ। 
আঁদিক্রমং নয়েদন্তং ঘনমাহূর্মনীধিণঃ 1, 
পদপাঠের পর ক্রমপাঠ রচিত হয়। “এতরেয় আরণ্যক" ক্রমপাঠের 
উল্লেখ মাছে। ইহাতে প্রত্যেক পদটি দ্বিরুক্ত হইয়াছে। পুর্বপদের সহিত 
পরপদ এবং পরপদের সহিত পরপদ সম্বন্ধ হয়। 
খথেদের একটি না হৌত্ববেদ। থণ্থেদীয় পুরোহিতের নায পরবর্তী 
কলে হোতা! বলিয়া! গ্রচলিত হইয়াছিল। যজ্জে খণ্বেদীয় পুরোহিতের কাজ 
ছিল আহছুতি দেওয়। বা সাঁয়ণের অনুযায়ী মতান্তরে যজ্ঞস্থলে যজ্ঞের 
লক্ষীভৃত দেবতাকে আবাহন করিব আনা। তাই 
ছোহার সহিত ্ধ্ধ হোতার সহিত খগ্েদ সংহিভার সম্বন্ধ অঙ্গাঙ্গিভাবে 
জড়িত। হ্োতার প্রসঙ্গ খকের মধ্যেই আছে বলিয়া অনেকে মনে 
করেন--কাঁরণ “অগ্রির্বে দেবান।ং হোতা" । খখেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম 
স্বক্তে অগ্নিকে হোতা আখ্যা দেওয়া হুইয়াছে। তিনিই যজ্জের দেবতা, 
হোতা ও খাকিক্‌। 
খখ্বেদের ব্যাধ্যাপদ্ধতি সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। ভিগ্টারনিৎন্‌ 
বলিয়াছেন, "অনেকগুলি স্থলের মধ্যে এঁটি একটি যেখানে খথেদ- 
পব্যাখ্যাকার'গণের মধ্যে পরম্পর যথে্ মতানৈকা ঘটিরাছে।” আর 
একথা মরণ রাখা দরকার বে খখ্েদের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা আজও পাওয়া 


ইরা নকারএ 9৯৮ 


১৬: আভবালেকর ; গখ্ো। পৃঃ ৮১৫-৮*৬। 





খরখেদ ১৫ 


যার নাই এবং কোন কালে পাওয় যাইবে কিনা সে বিষয়েও যথেষ্ট সঙ্গে 
আছে। অনেক খকেরই হয়ত নিশ্চিত ব্যাখ্যা ' পাওয়। হুক্ষর নহে, কিন্তু 
আবার এমন অনেক খক্‌ও আছে যাহাদের ব্যাখ্য। সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ উপস্থিত 
হয়। কেন এমন হয় সে সম্বন্ধে ভিন্টারনিৎস্‌ বলেন, “তাহার কারণ এই 
সৃক্তগুলির সুপ্রাচীনতা। অতি প্রাচীনকালে ভারতীয়গপের নিকটেই উহারা 
দুর্বোধ্য হইয়া উঠে।” বৈদিক সাহিত্যের যুগই থণ্থেদের অনেক মন্ত্রের 
অর্থ রহস্যময় ও ছুর্বোধয হইয়। গিয়াঞ্িল। অতি প্রাচীন 
টি কালে ভারতীয় মনীধিগণ নিঘণ্ট, বা বৈদিক শবসমুদায়ের 
সাহায্যে খণ্বেদের মন্ত্রার্থ উপলব্ধি করার চেষ্টা করিয়াছিলেন । যাস্কই 
খণ্েদের প্রথম ব্যাখ্যাত1। নিরুক্তের মধ্যে বুস্থলে তিনি তকালেই ছুবোৌধ্য 
খক্গুলির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যাস্কের পরবর্তী 
অনেক ব্যাধ্যাকারের ব্যাখ্যাই পাওয়া যায় না। বিজরনগর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী 
আচার্য স'য়ণ খণ্থেদের অন্বয়মুখ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাই বিখ্যাত সার়ণভায্। 
উইল্সন্‌ তাহার খণ্বেদ-অন্থবাদে সাঁ়ণকে অনুসরণ করিয়াই উহার অনুবাদ 
করিয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্য মনীষিগণ অনেকেই কিন্তু ভাষাঁতত্বের ভিত্তিতে 
স্বাধীনভাবে ঝথেদের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করিয়াছেন কুডল্ফ রোট, ও এইচ, 
গ্র্যাসম্যান্‌ লুড়ুইগ তাহাদের অন্যতম । আবার অনেক গবেষক খণ্েদের 
ব্যাখ্যার বিষয়ে মধ্যপন্থী। গেল্ডনার ও পিশেল তীহাদের গোচীর অন্তু ক্ত। 
"আমর] কিছুতেই দেশীয় ব্যাখ্যাতুগণকে অনুসরণ করিব না--একথা স্বীকার 
করা সত্বেও তাহারা বিশ্বাস করেন যে দেশীয় লেখকেরা অন্তত কিছু 
পরিমাঁণেও সনাতন চিন্তাধারার অন্বর্তন করিয়াছেন এবং সেজন্ই তাহাদের 
অগ্রাহ করা অন্থচিত; আবার ভারতীয় বলিয়াই এবং তাছাড়াও, ভারতীয় 
পরিবেশের সঙ্গে প্রতীচীর পণ্ডিতবর্গ অপেক্ষা তাহাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর 
হওয়ার তাহারা অনেক সময়েই নিভূলি অর্থ করিতে পারিয়াছেন।” 
খাপ্বেদ তথ! অন্ঠান্ত বেদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রণালী প্রচলিত। তন্মধ্যে 
শ্রীঅরবিন্দ সাধারণভাবে বৈদিক সাহিত্যকে অন্প্রেরিত দৈববাণী বলিয়া? 


১। 17068? প্রঃ বেদ মীমাংলাজ্এআনকাপ”, প্লাবীকধসিস্দ0 625 ০৭৪--97 
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মনে করিয়াছেন। তাই ভিনি বৈদিক সাহিত্যের তথা গ্রন্থের সাংকেতিক 
ব্যাথা! করিয়াছেন । পণ্ডিত কপালী শান্্ীও খখেদের ব্যাখ্যা অরবিন্দ 
মভানুপায়েই করিয়াছেন।৯ স্বামী দয়াননদ (আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা ) 
নৃতনভাবে বেদের ব্যাখা ও বেদচর্চা আরস্ত করেন এবং তাহার ব্যাখ্যায় 
এক ডিনবপন্থার বৈদিক সাহিত্যের মৃলতত্বগুলির আলোচনা হয়। অধ্যাপক 
মহামক্কোপাধ্যার সীতারাম শাস্ত্রী সমগ্র বৈদিক সাহিত্যের শুর্যপরত্থে ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন।২ তাহার মতে অতি প্রাচীনকাল হইতেই বেদে নৃর্যই 
একমাত্র দেবত| রূপে স্বত হইয়াছেন, এই ধারণ। প্রচলিত ছিল। গণিত ও 
জ্যোতিষের সাহাঁধ্যে তিনি নিশ্চিতভাবেই প্রমাণ করিয়াছেন যে শুর্যই একমাত্র 
দেবতা । কুর্ষের বিভূতি তিন প্রকার :--আধ্যাত্মিক, আঁধিভৌতিক ও 
'আধিদৈবিক। জ্োতিম্মান্‌ পদার্থের মধ্যে হুর্যই বৃহত্তম ও প্রত্যক্ষ দৃশ্ত। 
তিনি গ্িরগ্ময় পাত্র। তিনিই সত্য বা ঞ্রবলোকের পথ আচ্ছন্ন করিয়! থাকেন 
ইত্যাদি । “এভরেয় আরণাকে'র বিভিন্ন স্থলে হুর্যপরত্থে বৈদিক খষি, ছন্দ 
প্রভৃতির ব্যাথা! কর! হইয়াছে ।৩ 

খথেদে উত্তরকালের কাবা, নাটক, দর্শন প্রভৃতির পূর্বাভাঁস দেখিতে পাওয়! 
যার। পরবর্তা সন্কৃতে র'সিকাল যুগের যে কাবাগুলি তাহাদের মধ্যে অনেকেই 
প্রতাক্ষ বা পরোক্ষভাবে খাখেদ এবং বৈদ্দিক সাহিত্যের কাছে খণী। এই সমস্ত 
কাবা, পুরাণ প্রভৃতিতে যে সকল অলৌকিক কাহিনী বা রসঘন রহস্যের অবতারণা 
করা হইয়াছে তাহার সৃচনা খণ্েদে।৪ পরবর্তা যুগে যে সকল কিংবদন্তী 
উপাধ্যান হ& হইয়াছে সে সম্পর্কে ভিষ্টারনিৎস্‌ বলেন, “আমাদের নিকট এই 
হু্গুলি মূল্যবান বলিয়া বোধ হওয়ার কারণ এগুলিতে আমর! একটি 
নিমীয়মাণ দেবতত্বের বিকাশ দেখিতে পাই (পৃঃ ৭৫)” সত্যই 
দ্বেখা যায়, পরবতী যুগের কাহিনীগুলিতে হৃুর্য, ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ, 
যম; 'গি, অদিতি, পৃথিবী প্রভৃতিকে লইয়! ষে সকল মনোরম উপাখ্যান 
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সু হইয়াছিল, নেই লকল উপাখ্যানের নায়ক, নাসিক! খরখেদের যুগেই 
খথেদে উত্তরকালের খধিগণের মানসচক্ষে আবিভভৃতি হইয়াছেন হেষন লীতা। 
কাব্য নাটকেরউপাদান এই বেছের চতুর্থ যণ্ডলে দেখ! দ্বিয়্াছেন। হৃম্কাহা বা 

নাটকের উপরে খঞ্খেদের প্রভাব সুপরিস্ফুট । খাঙ্ছেছীয় 
সংবাদ ৰা আখ্যান সুক্তকে (যেমন যম-যমী সংবাদ, পুরুরবা-উর্ধদী সংবাঘ 
ইত্যাদি )কেন্ত্র কিয়া অধ্যাপক ম্যাক্সমূলাৰং হৃষ্ঠটকাব্যের মূল অন্বেষণ 
করিবার জন্য ষে অখ্যানমত প্রচার কবিয়াছিলেন তাহা! কিন্ৎ পরিষাণে 
আজও জক্কু্ রহিয়াছে । ওছ্ঢেনবার্গের যতে খগ্েদ হইতে কবিতা ভাগ 
নাটকের মধ্যে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে । “আখ্যান-যতে' খখেদের গভাংশ 
কালক্রমে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কবিতাভাগ মাত্র অক্ষুপ্ন রহিয়াছে । এই যত 
অবশ্য বিচারসহ নছে। খণ্েদের দশম মণ্ডলে দার্শনিক মতবাদের অস্প্উ 
পূর্বাভাস পাওয়া যায়। নিরুক্তকার হিরণ্যগর্ভ ও দেবী প্রভৃতি সূক্তকে 
আধ্যাত্মিক সূক্ত বলিয়াছেন | পুরুষসূক্তে বিরাট পুরুষের আবির্ভাব ও তাহার 
অঙ্গপ্রতাঙ্গ হইতে চতু্বর্পের সৃষ্টির কথা বলা হইয়'ছে। দৈর্ঘতমস সূক্ষে বু 
দার্শনিক তধ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। বৎসর যে ছয়ধতুলমন্থিত ও দ্বাদশযাপ- 
বিশিষ্উ-_ইহার সুস্পঙ্ট ধারণা এই সৃক্তে আছে। খথেদের প্রথম মণ্ডলে সূর্ধকে 
স্থাবর ও জঙ্গমাত্মবক বিশ্বের আত্ম] বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে_-“সৃধ আত্মা 
অগতন্তস্ৃবশ্”। এই মত আরণ্যক ও উপনিষদে দৃঁড়ীভূত হুইয়াছে। 
তারেয়ারপাকে খধিগণের নামও সূর্ঘপরত্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । দেজন্য 
অনুক্রমণিককার বলিয়াছেন__“এটৈব ব! মহানাত্মা দেবতা স সূর্ধ ইত্যাচক্ষতে 
স হি সর্বভূতাক্মা”। অর্থাৎ সমগ্র রেদে দেবতা যাত্র একটিই জাছেন? তিনি সূর্ধ, 
তিনি সর্বভূতের আত্মাম্বরূপ | প্রথম যগুলের আর এক স্থলেও একদেবতাবাদ 
ধ্বনিত হইয়'ছে-_“ইন্ত্ং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথে| দিব্যঃ স নুপর্পেো! গরুত্ান্‌। 
একং সদ্ধিপ্রা রহুধ! বদস্তাঘিং যষং যাতরিশ্বাদমাহঃ”* | হিরপগ্যগর্ভসূক্ষে কোন্‌ 
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দেবতাকে পুজ্জ করিতে হইবে জিজ্ঞাসা কর! হুইয়ান্ধে | সায়ণ “ক' শব্দের 
অর্থ প্রজাপতি ধরিয়াছেন। প্রজাপতি শবের অর্থ ব্রন্ষা ।১ 

ভিন্টারনিৎস্‌ বলেন, “ধর্েদে প্রায় বারটির কাঙাকাছি সূক্ত আছে 
লেগুলিকে আহর দার্শনিক সৃক্ত বলিতে পারি | সেখানে বিশ্ববদ্ধাণড এবং 
প্টিরহস্য আলোচনার প্রসঙ্গে বিশ্বের সহিত একীস্ভুত বিশ্বীত্বা সম্পর্কে মহৎ 
সর্বেশ্বরধাদের সর্বপ্রথম পরিচয় মিলিবে* । আর এ ধারণাটি তখন হুইতেই 
সমগ্র ভারতীয় দর্শনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে |” ৮0069৩ 0110507 
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খগ্েদে দেবতার সংখা! এবং তাহাদের রূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে 
আলোচনা করার প্রয়োজন । “দেব” শব্দের অর্থ কি প্রথমতঃ তাহাই দেখ! 
যাক । “নিরুক্ঞ”কার বলেন, “দেবে দানান্বা দরীপনাদা 
স্ভোতশাঘ] দ্ৰাস্থানো বা ভবতি।”* দীপ্তিমান্‌ যিনি 
ভিনিই দেখত|| যিনি মুক্তভন্তে দান করেন তিনিই দেবতা | সূর্য, চন্দ্র ও 
ঘোঁঃ দেবতা, কারণ তাহারা সমস্ত বিশ্বকে আলে! দান করেন। ডঃ 
রাধাকপঃনের মতে “মানবের মনের কারখানায় দেবতাসূৃডির প্রক্রিয়া! খখেদে 
যেষণ অতি সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায়, এমনটি আর অন্য কোথাও যায় 
ন1।”% বৈদিকযুগের প্রাচীনতম মন্তত্রষ্ট! খষির মন প্রকৃতির উম্মাদয়িতৃ রূপ 
দেখিয়া! উল্লাসে নাচিয়া উঠিত। প্রকৃতির মধ্যে তাহার! প্রাণের স্পর্শ জনুভব 
করিতেন। প্রকৃতিকে ভালবাস! ও তাহার দহিত আত্মীয়ত। স্থাপন করার 
অর্থ ষেকি ধষিগণ তাহা ভালভাবে উপলব্ধি কহিয়াছিলেন। “উহাদের কাছে 
প্রকৃতি ছিল একটি জীবস্ত সতা; তাহার সঙ্গে তাহারা সদালাপ এবং 
কথোপকথন করিতে পারিতেন। প্রকৃতির কয়েকটি গৌরবময় দিক্‌ ঘর্গের 
গবাক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল-তাহাদের মাধামে দেবতা ঈশ্বরবঞ্জিত জগতের 
দিকে কৃপাদ্বকি নিক্ষেপ করিতেন ।”* 
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(দেবতা 


খের ১৯ 


তবদিক যুগের দেবতার আবেস্তীয় ঘুগের দেবতার সহিত বিশেষ সাতৃশ্ঠ 
আছে । ডাঃ মিলস্‌ বলেন, “মহাকাবোর সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে বৈদিক ভাষার থে 
মিল; তাহার অপেক্ষা বেশী মিল বেদের সঙ্গে আবেগ্তার |” খথেদের “দুর? বা 
দেবতা আল্ত্তোয় “অসুর' আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন । খণ্েদের “মিত্র 
আবেস্তায় “মিধ,' | খঙ্েদের “সোম আবেস্তায় 'ধাউমো' ।১ সেই সুপ্রাচীন 
ঘুগে মানবমনে অসীম আকাশের ন্যায় অন্য কিছুই প্রভাব বিস্তার করিতে পারে 
নাই। আকাশ অনাদি অনস্ত, অলীম ? চিরপ্তন কাল ও নিরুপাধিক ব্রন্দের 
প্রত্িমৃতি। পৃথিবীও মানবজীবনের উপর অসীম প্রভাষ বিস্তার করিয়াছেন ; 
তিনি ধৰিত্রী তিনি ধাত্রী। তাই তিনিও দেবতারপে প্রতিভাত হুইয়াছেন। 
দিবন্পৃথিবী, স্ভাবাপৃথিবী শুধু খখেদে কেন পরবতাঁ যুগেও প্রসিদ্ধি লাভ 
কবিয়্াছেন। 

বরুণ আকাশের দেবতা ; */ র ধাতু হইতে উৎপন্ন এই নামের অর্থ সমস্ত 
জিনিসের আবরক | তিনি বিশাল আকাশকে সমারৃত করিয়া আছেন। 
মিত্র তার নিতাসঙ্গী। খথেদের শেষভাগে বরুণকে আমরা নিষ্ঠাবান্‌ 
নৈতিক নিয়মাবলীর দেবতা হিসাবে দেখি । তিনি অলক্ষ্যে 'জগৎ পর্যবেক্ষণ 
করেশ? দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন | অপরাধী ফ্োষ স্বীকার করিয়া 
ক্ষম প্রার্থনা করিলে তিনি ক্ষমা করেন | অধ্যাপক য্যাকৃডোনেল বলেন, 
“বরুণের চরিত্রের সঙ্গে উন্নতধরপের একেশ্বরবাদে উপলভ্য ষর্গীয় "শাসকের 
, যিল দেখা যায়।”* 

বরুণ খতের রক্ষক। খত শবের অর্থ ধর্ম, নিয়ম, বিচাঁর | খেত? বলিতে 
বরদ্ধাণ্ডের নিয়ম ব। শৃঙ্খলাকে বুঝায় । বরুণ এবং মিত্র“আদিত্য+নাষেও প্রনিদ্ধ। 

সূর্ঘই সবিতা । তিনি দশটি সূক্ষে স্ত হইয়াছেন । প্লেটো তাহার 
ঢ২৫০০৮]৫০ গ্রন্থে সূর্ধ-পুজার আদর্শ প্রতিষ্টিত করিয়াছেন । সূর্ঘ মিত্র, বরুণ 
ও অগ্নির চক্ষুঃ রপ। তিনি জগতের অফ্টা ও বিধাতা1। তিনি মানুষের 
পাপপুপ্যের সাক্ষী ।+ সবিতাও একআজন মৌর দেবতা । তিনি একাদশটি 
সৃক্কে স্ভত হুইয়াছেন। ববিত| শুধু দিষনের সূর্ধই নহেন, ভিনি ব্বাত্রিরও 

১। ভ্রঃ 'জরথুশ ত্রধর্ম'সযোগীয়াজ বয় । 
হ। 6৫1০ 18101701089? 0. ও, 
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সূর্ঘ। আবাদের বুপঠিত পহিক্রে গান্ত্রী লবিভারপ সূর্েরই স্ব? “জাসুন 
আমর। সবিতার সেই বরেণা তেজঃপুঙ্জের ধান করি; গিনি আমাদের অন্তর 
উত্তাগিত করুন” ।১ 

বিদুরপী সূর্ধ ত্রিজগৎ ধারণ করিয়৷ আড্েন ।* তিনি ত্রিপাৎ। ধংখদে বিষুুর 
স্বান গৌণ | খগ্রেদের ১1১৫৫ ৬ খকে বৈষ্বধর্মের ভিত্তি দেখিতে পাওয়! যায় । 

পৃষন্‌ আয় এক পৌর দেবত1। তিণি মানবের উপকারী সুহ্ৃৎ এবং পথ ও 
পঞ্ডর রক্ষক | তিনি দস্তবিহীন, পশ্তুপালক এবং পথভ্রষ্টের রক্ষক ও দেবতা 

প্রভাতক|লই ধথেদে দেবী উধার স্থান লাভ করিয়াছে । রাস্কিনের মতে 
উদ্াকালের প্রভাব যানবমনের উপর অপরিসীম । দ্যা হইতে প্রতিদিন 
প্রাতে আলোক এবং জীবন উচ্ছল হইয়] উঠে সেই অসীম উষাই দেবী উষা 
&ইলেন। তিশি প্রভাতের অনৃঢা কন্যা । অশ্বিত্বয় এবং সূধ তাহার প্রেমিক ; 
অথচ সূর্ঘ তাহাকে লোনালি রশ্মি বারা অ'লিঙ্গন করার পূর্বেই তিনি তাহার 
সম্মুখেই অধৃশ্বী হইয়া ফান ।”* (রাধাকৃষঃন ) 

অশ্শিয় প্রায় পঞ্চাশটি সুক্ধে স্ভত হইয়াছেন। তাহারা যমজ ও উজ্জল 
তেজঃপুঞ্জের আধার, চিরপুন্দর ও চিরযুবা, দেববৈদ্ক এবং ভ্রুতগাষী | 
"গোধুলির আবিঙাবকেই তাহাদের প্রাকৃতিক ভিত্তি বলিয়া ধর! হয়। 
সেকারণেই আমন্া উ্া এবং গোধূলির প্রতিরূপ দুইজন অশ্বীকে পাইয়াছি।”৪ 
মিদ্ত, বরুণ, সধ, বিখু, পুষা, ভগ, অস্থিঘ্বয় গুভূতি সকলেই সৌবরদেবতা | 
শিরুক্তকারও এই মঞই সমর্থন করিয়াছেন । 

জদিতি দ্বাদশ আদিতোর ভ্ুননী। অদিতি শবের অর্থ অনস্ত বিস্তার 
বা অসীষত। | অনৃশ্থ শক্তির অধিকারিণী এই দেবতা । ইনি দৃশ্য ও অনৃশ্ঠ 
সমস্ত শক্তির জাধার। ইনিই আকাশ। “অদিতিই আকাশ অদিতিই অস্তরিক্ষ, 
অদ্দিতিই পিতা, মাত! ও পৃত্র॥ অদিতিই বিশ্বদেবগণ, অদিতিই পঞ্চজন, যা 
কিছু জাত, যাহা কিছু জনিস্তমাণ-সবই অদিতি ।”« সাংখ্যদর্শনে ইনি 
প্রকৃতি সংজ্ঞা লাশ করিয্বাছেন। 

প্রকৃতিপূজ।র একটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত অগ্ি। ইন্দ্রের পরেই খথেদের ফেব- 
গণের মধো অগ্নির স্থান । নৃযনাধিক হুইশত সৃক্তে ইনি সত হইয়'ছেল | 


ইনি অুজেল 
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ইনি দেবগণের হোতা | “্অস্বিসুখা বৈ দেবা” অর্থাৎ দেবগণ অগ্ি্ মুখে বা 
মাধ্যযে ভোজন করেন! যে সূর্ধ তাহার উত্তাপের দ্বারা দানা পদার্থকে 
প্রজ্ছলিত করেন, সেই সবিতা হইতেই অগ্নির কল্পন1 জন্মলাভ করে ।”১ 

লোমদেব আধদের প্রিক্তষ দেবতা | ইনি অমরত্ব দান করেন, যানব 
যনে প্রেরণা জাগাইতে পারেন | “যাহাকে আমরা আত্মিক দর্শন; লহসা 
আলোকপ্রাপ্তি, গভীরতর জন্তর্দৃ্ি, মহত্তর বদান্যুতা1 এবং ব্যাপকতর বোধ 
বলিয়1 থাকি, সে সবগুলিই আত্মার অনুপ্রেরিত অবস্থার সহচরী। লেজ 
ঘে পানীয় কল্পনা উদ্দীপিত করিত, তাহ! অনায়াসেই দেবতায় পরিণত হুইল ।” 
দোমরস আর্ধদের মস্তিষ্কে ও কল্পনায় অগ্নি সঞ্চার করিত, তাহারা ইহুজগতের 
ছুঃখ, ক্লাস্তিঃ বেদন৷ ও জড়তা! অস্তত ক্ষণকালের জন্যও ভুলিয়া যাইতেন। 

যম মৃত্যু ও মৃতের দেবতা । তিনি বিবস্বানের পুত্র। খণখেদে তিনটি 
সৃক্তে ডাহার কথা বলা হইয়াছে । তিনি ম্বতের সম্রাট । তিনিই প্রথয 
দেহত্যাগ করেন এবং পিতৃলোকে তিনিই সর্বপ্রথম গন করেন। তিনিই 
প্রেতলোকের অধিপতি । 

পর্জন্য আকাশের দেবতা | বাত ৰা বাু মানবের মনে ভয় সঞ্চার করেন। 
রুংগণও অনুরূপ ঘভাববিশিষ্ট | 

ইন্ত্রই বেদের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় দেবতা। ভারতে আর্ধগণ প্রবেশ 
করিয়াই বুঝিতে পারেন যে এদেশের সবকিছুই নির্ভর করে উপযুক্ত বর্ধণের 
উপর। তাই বৃষ্টির দেবত] ষ্াবততই 'আর্ধগণের জাতীয় দেবতা রূপে 
সম্মানিত হন | ইন্দ্র অণ্তরিক্ষের দেবতা | “এই বীরদেবত1 সর্বোচ্চ এঁঙগী- 
গুণাবলীতে বিভূষিত হইলেন ; আকাশ, পৃথিবী, জলরাশি এবং পর্বতরাজির 
উপর শাসনের ক্ষমতা পাইলেন এবং ধীরে ধীরে বৈদিক দেবজগতের সর্বহর 
কর্তৃত্ব হইতে বরুণকে সরাইয়া দিলেন।” (রাধাকৃণন ) খথেদের সজনীয় 
সৃক্ধে ইন্দ্রের সুস্প্ট পরিচয় পাঁওয়া যায় ।* তিনি জার্ধগণের যুদ্ধেরও দেবত| | 

ইহ! ছাড়া, সিন্ধু, প্রভৃতি নদনদী, সরবতী, বাক, অরধিতিঃ উস রাত্রি, 
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পৃথিবী প্রভৃতি দেবীগণপ খথেদে সতত হইয়াছেন। খগখেদের দেবতা সম্বন্ধে 
গবেষণামূলক আলোচন। করিয়াছেন ডা: একেম্রনাথ ঘোষ ।* 

ধর্থেদের যুগে ধে সকল দেবতার সহিত আমাদের পরিচয় ঘটেঃ তাহারা 
কি করিয়া উদ্ভূত হইয়াছিলেন, সে সম্পর্কে ভিিন্টারনিৎস্‌ বলেন যে এই 
দেবগণ যেন ধীরে ধীরে খহিগণের যানসন্ত্রে আব্ভতি হইয়াছিলেন। 
প্রচণ্ড যা্ডণড, র্রিগ্ধ চন্ত্রমা, দীপ্তিমান্‌ অগ্নি, হাস্যষয়ী উষাঃ অন্ত আকাশ” 
চপলা বিছ্বাৎ ক্ষমাশীলা ধরিত্রী, নদনদী, সাগর. গ্রহনক্ষব্রতারকা এই লকল 
প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীই স্ত, পূজিত ও আহত হইয়াছেন । অতি ধীরে 
ক্রষশ: খগেদে প্রাকৃতিক বন্তপমূহ দেবতার রূপ গ্রহণ করিয়াছে। সূর্ধঃ 
লোম, চন্দ্র, অগ্ি, স্যৌঃ, যরুদূগণ, বায়ু, অপ উৎস্‌* পৃথিবী প্রভৃতির নাষ 
ইহাদের আদি যণ্ভাবের স্ভোতনা করে । রাধাকৃষ্ণন বলিয়াছেন--প্জগতের 
সর্বত্র অনুমত মানুষের ধর্মে দেবতায় মনুষ্যকূপাদির আরোপ ঘটিয়াছে ।****** 
অতঞব আমরা আমাঞ্গের অননক্রিয়াকেই কল্পনা করি এবং প্রাকৃতিক 
খটনাবলীকে তাহাদের অমূর্ত কারণাবলীর সাহায্যে ব্যাখা! করিয়! থাকি ।”* 

খণেদের যুগে আমর! মাত্র তেত্রিশটি দেবতার সন্ধান পাই। পৌরাণিক 
যুগে এই তেত্রিশ দেবতাই শেষ পর্যন্ত সম্ভবতঃ তেত্রিশ কোটি দেবতাতে 
পরিণত হইয়াছেন বলিয়া অনেকের ধারণ! | নিরুক্তকার যাস্কও এই সকল 
দেবতার সংবাদ জানিতেন। যাস্ক খগ্থেদের দেবতাসমূহকে তিনভাগে বিভক্ত 
করিয়াছেন । তাই তিনি বলিয়াছেন--তিআ এব দেবতা ইনি নৈরুক্তাঃ। 
অগরিঃ পৃথিবীস্থানো, বায়ুবেন্ত্রো বা ছস্তরিক্ষস্থান: সূর্ধো হাস্থানঃ| তাসাং 
মাহাভাগ্যাদেকৈকস্য; অপি বুনি নামধেয়ানি ভবস্তি। অপি বা কর্মপৃথকৃত্বাৎ ।* 
অর্থাৎ ধগণেদে দেবতা আসলে তিনটি বা তিনজন। তাহাদের উপাধিভেদে 
ব1 কর্মভেদে তাহার! বিভিন্ন দেবতা বলিয়া প্রতিভাত হুশ । দেবগণ ভূলোক, " 
ধখেছের শাখা হ্ালোক এবং অন্তরিক্ষলোকের অধিবাসী । মহাভাস্যকার, 

পতঞ্জলি খথেদের শাখা একুশটি বঙ্গিয় জানিতেন ॥ 

ইদানীং কিন্তু মাত্র দুইটি পাওয়! যায়--(১) শাকল (২) বান্ছল। 

১1 গা; *৩। 
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ভিন্ন 
সামবেদ 


ম্যাক্সমূলার লংহিতাযুগের সময় নির্ধারিত করিয়াছেন কমপক্ষে আনুমানিক 
১২০৭-১০০৪ খ্রীঃ পূর্বাব্ধ। ভিণ্টারনিংসের ষতে সংহিতা 
যুগ আনুমানিক ২৫০০-২৯০০ খ্রীঃ পূর্বা । সামবেদ 
সংছিত| নিশ্চয়ই খথেদ সংহিতার পরবর্তী । কিন্তু ইহা সংহ্তাযুগেই রচিত 
হুইয়াছিল। সামবেদের কোন কোন অংশ খখেদ অপেক্ষা ও অতি প্রাচীন ।১ 
সামবেদ ছুইভাগে বিভক্ত-পূর্বাচিক ও উত্তরাচিক, “প্রকৃত সামবেদ 
অর্থাৎ আচিক কেবল ৫৮৫টি “যোনির সংকলন মাত্র। পূর্বািক আরশাক- 
সংহিতা ও উত্তরাচিক লইয়াই মুল সামবেদ | গ্রাষগেয়গান, অরণ্যগেয়গান। 
উহ্গান এবং উন্তগান উহার দ্বিতায় ভাগ ।* পূর্বাচিকে কেবল যোনি বা 
ক্লোকগুলি আছে। এই যোনির প্রত্যেকটির সঙ্গে একটি সাম বা মুর (36195) 
সংযোজিত হুইয়ান্ধে। গেই সাম আবার যে খধির আবিষ্ষার তাহার 
নামানুসারে তাহার নামকরণ হইয়াছে । এই সামগুলি 
গ্রামগেয়গাণ এবং অরণাগেয়গান খণ্ডে পাওয়। যায়। 
পূর্বাচিকের যোনিগুলি তিন অংশে বিভক্ত +--১-১১৪ শ্লোকে অগ্নির আবাহন 
আছে। ১১৫-৪৬৬ শ্লোকে ইন্দ্র স্ুত হইয়াছেন এবং ৪৬৭-৫৮৫ ক্লোকে সোষ 
পবমানের স্তব আছে । উত্তরাঠিকে প্রায়ই তৃচ ও প্রগাথ শ্লোক দেখা যায়। 
তৃচ শবের অর্থ তিনটি খুক্‌ বা মন্ত্রের লযন্টি। আর প্রগাথ হুইটি মন্ত্রের মমি । 
উত্তরাঠিক খণ্ডে কখনই একটি সন্ত্রকে একাকী দেখিতে পাওয়া যায় ন!। 
সাষবেদের প্রায় সমস্ত যন্ই খকৃলংহিতা! হইতে গৃহীত । 


সংকলনকাল 


আঙ্গিক ও বিষয়বন্ত 


“স্তোভ' প্রভৃতি খান্রে অংশ প্রাগৈতিহাসিক । 


ই সংন্কত সাহিতোর ভূমিকা 


খক্‌ মন্ত্রের উপর সুর বলাইয়! সামসঙ্গীত গীত হইত।+ উদ্দীখ কথাটি 
ভিন্ন সাহসঙ্গীতেরই অপর একটি নাষ। বৈদিক বজ্ঞগুলিতে 
সহিত সন্ব ষে পুরোহিত লাষগাঁন করিতেন তাহান নাম উদৃগাতা। 
সাকিতিক মূলা এই বেদের বিশেষ না থাকিলেও শ্রোত 
হজ প্রভৃতিতে ই₹1 একটি অতি প্রয়োজনীয় অংশ | 
সাষবেদের প্রধান সার্থকতা গানেই | সামসংহিত! মুলতঃ কতকগুলি 
গানেরই সমর্টি। নানাপ্রকার সুরের কথা এবং চিন্ত 
গানেই প্রধানত? 
সার্ক আমরা সামবেদে বা সামপংহিতায় দেখিতে পাই । এখনও 
দাক্ষিণাতোর সামবেদী ব্রাঙ্গণ ও পুরোহিতগণ নিভূল- 
ভাবে এই সংগীত অভাগ করিয়া! ধাকেন। 
ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিকাসে সামবেদ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করিয়! আন্ধে। সঙ্গীতের ইতিহাসের আদিম অধ্যায় সামসঙগীত ও তাহার 
বিশ্লেষণ । এই ফে 11610৫5 বা যোমিগত সুরের কথ! ও দৃষ্টান্ত সামবেদে 
চার সতের. আছে ও যে সপ্ত সুরের সৃষ্টি এই বেদে দেখা হায়, তাহাই 
ইাঁতধালে ইঞকার বান পরবর্তী যুগে পল্পবিত আকারে সঙ্ীতের বিশাল ধারার 
সুঙি করিয়াছে । পুধিবীর সঙ্গীতের ইতিহাসেও 
সামসঙ্গীত সম্ভবত: আদিম অধ্যায়েরই সুচনা করে। ঝ্কৃসংছিতায় আমর! 
ছেখি উদাত-জমৃদাতাদি ঘরের প্রাধান্য। লামগংহিতায় কিন্তু যড়জ, খষভ, 
গান্ধার প্রভৃতি সুরের প্রাধান্য । 
বৈদিকযুগে যক্ঞকর্ম ব্যতীত সাধবেদের কোন সার্থকতা না থাকিলেও 
পর্ব্ভীযুগে চারিবেদের ষধো ইহ] শ্রেক্ঠ বলিয়! বিঘোধিত হইয়াছে। 
গীভার দশম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ষ বলিয়াছেন--“বেদান্গাং 
সামবেদোহশ্মি |” গঞ্ঠ বা কবিতার অপেক্ষা গানের 
লশ্মোহনী শক্তি অনেক বেশী বলিয়াই হয়ত সামবেদ পরবর্তীঘুগে নিজের হত 
গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিল । 
বডজ, খবত, গান্ধার প্রভৃতি সপ্তসুরের সৃষ্টি লামসংহিতার যুগেই 


স্যিি। চা সোনউলচািকাঞইনদা “এ পাসএএন্পািিসন দা অন 


৯1 সাফ়াষধকে খখেদের একটি অভিপ্রাহীন আংশিক জপ বল ভয়, আজিজ ইত কক আনা 


ইার সম্বন্ধে গীত! 


হভূরবে ইঃ 


হইয়াছিল। সাহলঙ্গীতের এই স্তোভগুলি বৈদ্িকষুগে বিশেষ হেয় ছিল। 
কুকুরের চীৎকারের সহিত এই স্তোতের১ তুলল! সে যুগে কর হইয়াছে। 
ভোভ _আর্দের উহার বৈদিকমুগে সাষবেদ যে “্য়ী”র যধ্যে নিকৃষ্ট ছিল লে 
বিরুদ্ধেতবাভাবিক অশ্রদ্ধা বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
স্তযতা বা! ইতিহাসের দৃিভঙ্গীতে কিন্তু লামবেদের বিশেষ সার্থকতা 
সভ্যতা ও ইতিহাপের আছে। ভারতীয় যজ্ঞ, ইন্দ্রজাল ও গানের ইতিছালে 
দৃষ্টিভলীতে ইহারসার্ধকতা ইহা! একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী । 
সামবেদের একসহতরট শাখা! ছিল, পুরাণে এইরূপ বল! হইয়াছে। 
মহাভাস্তকার পতঞ্জলিও বলিয়াছেন--সহত্রবত্্ব] লামবেদঃ | ইহাদের যধ্যে 
আমরা মাত্র ভিনটি শাখার সন্ধান পাই। তাহাদের 
মধ্যে সর্বজনবিদিত হইতেছে সামবেদের কৌুমীয় শাখ। । 
ইহাই বর্তমানে প্রলিদ্ধ সাসংহিত] | 


শাখা 


চান্স 


যজুর্বেদ 


যভূর্বেদের দুইটি রূপ দেখা যায়-শুর ও কৃষ্ণ। শুরু যজূর্বেদের 
ইহার ছুই স্ধপ £ সমগ্র অংশই পন্ভে রচিত। কৃষ্ণ যন্ুর্বেদ কেবল 
হর ও কৃষি গা। 
শুরু ও কৃ এই হুইভাগে যভূর্বেদ অভি প্রার্চীনকালেই বিভক্ত হইয়াছিল | 
বেদব্যাস বেদকে চতুর্ধা বিভক্ত করিয়া স্বীয় শিল্ভ পৈলকে 
মি নি খথেদঃ বৈশম্পায়নকে যভুর্বেদ। জৈহিনিকে সাষবেদ ও 
সুমস্তকে অধর্ববেদ শিক্ষা দ্বিয়াছিলেন। কি করিয়া 
বৈশম্পায়নকে প্রদণ্ড যভূর্বেদ পুনরায় ছ্বিধাবিতক্ত হইল সে লক্বন্ধে একটি 
আখ্যায়িক! গ্রচলিত আছে। 
"বৈশম্পায়ন-শিস্ত বাজবন্ক্য অত্যধিক বিদ্তাতিমানের ফলে গুরুকর্তৃক 
পরিত্যক্ত হইয়া ল্ধ বেদবিস্া উদ্‌গীরশ করেন এবং উপাসনা ছারা মূর্ঘকে 


২ সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা 


তুষ্ট করিয়! তাহার নিকট হইতে পুনরায় বেদ গ্রহণ করেন। ইহাই শুরু 
বডূর্বেদ । খাজ্ঞবন্ষোের দ্বারা পরিত্যক্ত বেদ কৃষ্ণজূর্বেদ নামে পরিচিত । 
বৈশম্পায়নের অপর শিল্তপগণ তিতিরিপক্ষিরূপে উক্ত পরিত্যক্ত বেদকে পুনগ্রহণ 
করিয়াছিলেন বলিয়া উহা তৈতিরীয় নাষেও প্রসিদ্ধ ।”১ 
যভুর্বেদের অনেকগুলি শাখা! আছে। পাশিনি একশত শাখার নাম 
করিয়াছেন | তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ পাচখানি--কাঠকসংহিতা, কপিষ্ঠল-কঠসংহিতা, 
মৈস্রায়ণী সংহিতা, তৈত্িরীয়সংহিতা ও বাজসনেয়ী 
সংহিতা । ইহাদের মধ্যে শুরু যজুর্বেদের বাজসনেয়ী 
লংহিতার কাথ এবং মাধান্দিন-_-এই দুইটি রূপ আছে। 
য্ুর্বেদের সংকলনকাল পন্বন্ধে নিশ্চিতরূপে কিছু বলা যায় না। তবে 
নিঃলংশয়ে ইহ] যে ধথেদের পরবতাঁ, ভৌগোলিক বিবরণ, আর্যসভ্যতাবিষ্তার, 
সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিচয় ও হাগধজ্ঞ প্রভৃতির প্রাধান্য 
দেখিলেই তাহা বুঝা যায়। যভূর্বেদ সংহিতাযুগেই সৃষ্ট 
ছইয়াছিল এবং কালনির্ণয়ের দিক হইতে খগেদের রচনা- 
কালের কিছু পরেই ই$1 রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। 
যজুবেদের বর্ণনীয় বিষয় বিভিন্ন শ্রোতষজ্ঞ। কোন যজ্স কোন্‌ তিথ্থিতে 
কিন্ধপ অবস্থায় কিভাবে কাহার দ্বারা করা যাইতে পারে সে সম্বন্ধে সুস্প$ট 
ও বিশদ নির্দেশ এই বেদের সংহিভাগুলিতে আছে। ইহাকে সায়ণ 
আধবধব বেদ বলিয়াছেন | ঘজুর্ষেদের পুরোহিতের নাম অধবর্যু। 
যজ্ঞের কর্ত।। এই কারণেই সায়শ প্রথমে যভুর্বেদের 
ভ্তাঙ্ত লিখিতে আরম্ভ করেন, কারণ “যজ্ঞার্ত্বাদ্‌ 
য্র্ষেদস্যৈব প্রাধান্যম্।”* বাজসনেক্ধিসংছিতা যূর্বেদের শাখাগুলির যধ্যে 
সর্বশেষ রচিত হইয়াছিল, সেজন্য বাজসনেরিসংহিতায় বদূর্বেদের পূর্ণ পরিচয় 
পাওয়া যায়। তিন্টারনিৎস্‌ তাহার 1745107/ ০1 182707 1448154) ড০1. 
1-এ বাজসনেয়ী সংহিতার একটি পূর্ণ বিবরণ দিয়াছেন। এখানৈ তাহার 
পুনরুক্তি নিশ্প্রয়োজন। যহ্তর্ম্ত্ের সাহিত্যিক মূল্য কিছুই নাই। 
১ ৯) উপনিহদ্‌ প্রদ্থাবলী--গ্রথম ভাগ পৃ: *। 
২। স্আনুপূর্ধ্যাৎ কর্দাৎ স্বন্পং যন্র্বেদে সমাঘ়াতম্‌) তা করব ফেক 


বিভিন্ন শাখ 


সংকলনকাল 


খদযদত্ 


ষ্ূর্যেদ ২৭ 


খখেদের সহিত য্জুর্বেদের লম্পর্ক বিশেষ কিছুই নাই। তবে হজ্জে 
উভয়েরই সার্থকত1 আছে । হজ্ঞব্যতিবিজিও খখেদের সার্থকতা আছে। 
কিন্তু যূর্বেদের নাই । খখেদ পে রচিত, যুবদের 
শুরু! শাখা পঘ্ধে, কিন্তু কৃষ্ণশাখা গন্ভে। হোতা 
ধরণ্েদের পুরোহিত; তিনি যজ্ঞস্থলে দেবতার আবাহন করেন; অধ 
য্ূর্বেদের পুরোহিত। তিনি যজ্ঞের সমস্ত ক্রিয়াকলাপের পুরোধা । 
যজ্ঞস্থলে ধগেদ অপেক্ষাও যছূর্বেদের প্রাধান্য সুস্পষ্ট । খখেদে যজ্ের 
সম্বন্ধে বা তাহার উপাদান ও বিধান নম্বন্ধে বিশেষ 
২ টা কিছুই নাই, যদিও পরবর্জাকালে যজ্ঞের সহিত তা্াকে 
যুক্ত করিয়া তাহার যাজ্ভিক ব্যাখ্যা দেওয়া হুইয়াছিল। 
কিন্তু যজুর্বেদ সাক্ষা্ভাবে যজ্ঞের সহিত যুক্ত । যাগষজ্ঞের শাস্ত্রীয় বিচার ও 
মূল ইহাতেই আ'ছে। 
অধ্বযূু'র কাজ কি এবং তিনি কে সে সম্বন্ধে পূর্বেই বলাহুইয়াছে। 
অধ্বধু শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অধ্বর অর্থাৎ হিংসারহিত যজ্ঞের যিনি 
সি পুরোধা । বৈদিক যজ্ঞে যজ্ঞীয় পশুবধকে হিংসাত্বক 
কার্য বলিয়! স্বীকার করা হয না। সেইজন্যই ইহার 
এই নাম। 
যভর্বেদ প্রাচীনতম গছোর এবং গন্ভশৈলীর নিদর্শন | যে বিশাল গ্যসাহিতা 
পরবতী! যুগে নানা শাখাপ্রশাখায় নিঙ্গেকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছিল 
রা যারা এই যছূর্বেদেই ।» এই গগ্ঠ অভি প্রাচীন 
বলিয়া পরবর্তী যুগের সংস্কৃত গন্ধের সহিত তাহার মিল 
কিছুই নাই বলিলেই চলে । 
ধভূর্বেদের কৃষ্ণশাখাই পরবর্তা যুগের ্রাহ্মণগ্ুলির জনক, ইহা বলিলেও 
অত্যুক্তি হয় না। নানাদিকে ইহাদের সামঞজস্ু দেখা যায়। প্রথমত 
দিনালন রুষ্তযন্ূর্বেদেই ভারতীয় লাহিত্যের প্রাচীনতম গদের 
নিদর্শন রহিয়াছে। ব্রাহ্মণগুলিও সকলেই গদ্যে লিখি । 
ছিতীয়তঃ, কৃষ বূর্বেদে বৈদিক হজের সাধারশ ও বিশেষ প্রক্রিয়াগুলি 


খথেদের সহিত সম্পর্ক 


২৮ সংস্কৃত সাহিতোর ভুষিকা 


পৃঙ্থানবপৃঙ্থরণে বিরত হইয়াছে | ব্রাহ্মপণ্ডলিরও মূল বক্তব্য বজগ্রক্রিয়!। 
সাহষেদে একমাত্র দোষযজের কথাই আছে । কিন্তু যনূর্বেদে সকল হজেরই 
প্রণালী পাওয়া যায় । ভাষাগত ও বিষয়গত সামৃশ্ট ব্রাহ্গণঞগ্জলির সঙ্গে যজূর্বেদের 
যন্ধ বেদী, অন্য বেদের সহিত কিন্তু তত দেখা যায় ন|। 


যন্তুর্বেদের যুগে খথেদের আদর্শবাদ ও গভীর দর্শনের একান্ত অভাব 

লক্ষিত হয়| এই যূগের প্রধান বৈশিষ্টা-_যজ্ঞাদি সুচারুরপে সম্পন্ন করিবার 

জটিল বাবস্থাপ্রণালী, অধ্বযুগণের ও সাধারণভাবে 

এই মুগ কেপে শ্রোতযজ্ঞের খস্বিক্গপের- ক্রমশঃ প্রাধান্য প্রদ্ৃতি। 

দর্শনের একাগ্গ অভাব নির্দোষ ও পূর্ণাঙ্গ যজ্ঞদ্বারা অনভ্ভবও লম্তব হইতে পারে 

_এই বিশ্বাস ক্রেমশ: দৃীভূত হইতে থাকে । “ফলে 

খখেদের যুগের দেবগণের প্রতি সরল ও অটল বিশ্বাস, ভক্তি নির্ভরতা ও 

দেষগণের প্রীভার্থে ত্যাগণীলত। প্রভৃতির অবসান হইয়াছিল । তৎপতিবর্ে 

যন্তরশক্তি। যক্জক্রিয়ার অলৌকিক ও অতিমানবীয় ক্ষমত] প্রভৃতি যানবহৃদয় 
অধিকার করিতেছিল ।” 


যজ্ঞের প্রাধান্যের জন্ম এই যুগের যজ্ঞকর্তা ৰা যজ্ঞের পুরোহিত ব্র।জ্ণ- 
গণের প্রাধান্ম ফে ক্রমশ:ই বধিত হইবে তাহা সহজেই অনুষেয় । রাক্গার 
অভিষেক হইতে আরস্ভ করিয়া সাধারণ উচ্চবর্ণের 
শ্রাঙ্ছণদের ক্রমশ: 
চিত অতিতুচ্ছ কার্যাবলীতেও ব্রাহ্মণদের প্রভাব ক্রমশঃ বিস্তৃত 
হইতে থাকে। খস্বিক্গণ হজ্গুলি সুচারুন্ধপে সম্পর 
করিতে পারিলেই যে পৃধিবী সকলপ্রকার মঙ্গল লাভ করিতে পানে- এই 
বিশ্বাদ জনসাধারণের চিতে ধীরে ধীরে বন্ধমূল হইতে থাকে । 
ঘজুঃসংহিতায় আমরা দর্শপূর্ণমান (অর্থাৎ অধাবস্যা ও পৃশিষাতে 
টিরিনাররা অনুচিত যকত ) ও অস্থষেধ, রাজসূয, বাজপের, চাতুর্মাস 
পরিচয় প্রভৃতি বৃহৎ যজ্ঞের পরিচয় পাই। এই বজগুলি অভি 
হুন্ষহ,। ইছাদের নিম্পাদন বহক্রেশসাধা। জার্ধগণ 
এই যুগে লাগাজ্য বিস্তান্বের পর্ব শেষ করিপা ধীরে ধীরে লামাজিক 


অথববেদ ২৯ 


জীবনের কর্তব্যগুলি সাধনের ব্যবস্থা করিগ্নাছেন | বহুদিনবাপী বু ব্যয় ও 
ক্রেশনাধ্য ব্ঞগুলি তাই আর্ধগণের নিরবচ্ছিন্ন, নির্বাধ জীবনেরই পরিচায়ক । 
য্ূর্বেদের মহিতভ শ্রৌতসৃত্রের সম্পর্ক অন্য যে কোন বেদ অপেক্ষা! ঘনিষ্ঠ। 
শ্রোতসু্র পরবস্তা যুগে আৌভঘজ্ঞের বিধিব্যবস্থা ও অনুষ্ঠান এবং প্রাধান্যেরই 
সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছে । আর যভূর্বেদে শ্োতবজ্জের 
রিরিরিত বিভিন্ন প্রকারের বিশদ বর্ণনা দেওয়া আছে। বযভুর্বে 
এক কথায় যজ্ঞের বেদ। সেঞজন্য ধর্মের ইতিহাসে 
যন্ূর্বেদের স্থান অতি উচ্চে। 


পচ 
অথর্ববেদ 

অথর্ববেদের সংকলন কাল সম্বন্ধে ভিণ্টারনিৎস বলিয়'ছেন, “অন্যান্য তথ্যও 
আছে যাহাতে নি:সন্দেহে প্রমাণিত হয় যে অর্ববেদ সংছিত! খখেদ সংকিতার 
পরবতী ।” প্রথমতঃ তঅথর্ববেদে ষে তৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক পৰিচয় পাওয়া 
যায় ভাহা নিঃসন্দেহে ই খণেদীয় যুগের পরবততাঁ। বৈদিক আর্ধগণ এখন দক্ষিণ 
ও পূর্বে অনেক দুর অগ্রসর হইয়াছেন এবং গঙ্গাতীরবত্তী দেশসমূহে বসবাদ 
করিতে আরম্ভ করিয়াছেন । অধর্যবেদে বজ দেশের সুগ্রসিদ্ধ ব্যাগ্রেরও পরিচয় 
আছে। অধর্যবেদ শুধু জাতিভেদের কথাই অবগত নহে, ব্াহ্মণদের প্রাধান্যও 
এই যুগে সুস্প্ভাবে পথিস্ফুট হইয়াছিল । অর্ববেদের যুগে ব্রাহ্মণগণ প্রায় 
দেবগণের তুল্য বলিয়া বিবেচিত হুইতেন। দ্বিতীয়ত: “অধর্ববেদে বৈদিক 
দেবগণ যে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে উর্থার উত্তবকালের পরবর্তাত্বই 
রেডি সুচিত হয়?” অথর্ববেদেও জামর! ধর্থেদের যুগের অগ্নি, 


 ইন্ত্র প্রভৃতি দেবতাকে দেখিতে পাই, কিন্ত াঁহাদের 
প্রকৃতির অনেক পরিবর্তন দেখা যায়। তাহাদের পরজ্পদ্ের পার্থক্য আন বোঝা 


৪ সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা 


খার নআ। সর্বশেষে, অধর্ববেদে যে লব দার্শনিক ও ধর্মের তত্বের কথা দেখা 
যায়, তাহাতে স্পীই সৃচিত হয় যে এই সংকিতা সংহিতায়ুগের সর্বশেষেই 
সংকলিত হইস্বাছিল | এখানে আমবা ব্ছ দার্শনিক শব্দ ও তাহাদের 
উদ্নততয় ব্যাখা দেখিতে পাই, যাহার নিদর্শন একমাত্র উপনিষদের দার্শনিক 
তত্বগুলির যথধো পাওয়া যায়।১ তথাপি অধর্ববেদের লকল অংশই যে অন্যান্য 
সংহিার সকল অংশ অপেক্ষা প্রাচীন তাহ] নিঃসমন্দেছে বলা যায় না। 
অধথর্ববেগের বিষয়বস্তর একটি প্রধান অংশ ব্যাধি দূর করিবার জন্য গান 
এবং মন্ত্রের বাবহার | এগুলিকে তৈবজ্য বলা হয়। এই এন্দ্রজালিক 
সঙ্গীত এবং এন্দ্রজাপিক ক্রিপ্নাকাণ্ডার্দি ভারতের চিকিৎসাশাস্ত্রের আদিম 
রূপ। এই সকল এন্দ্রজালিক সঙ্গীতের মধ্যে অনেকগুলিতে গীতিকাবোর 
উদাহরণ পাওয়া যায়। কিত্ত সাধারণতঃ ইহারা একঘেয়ে। 
একই কথ! এবং একই শব্দের পুনরাবৃত্তি মনে বিরক্তির 
সঞ্চার করে। এই সকল শবের অর্থও ইচ্ছ! করিয়াই স্পট করা হয় নাই। 
নান! প্রকার &ৈতাপানবের বিকদ্ধে ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রের প্রয়োগও এই বেদে করা 
হইয়াছে । ইহার! নানাপ্রকার অসুখের সৃ্টি করিয়। থাকে | ইহারা রাক্ষস 
ও পিশাচ শামে এই বেদে অভিহিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া, স্ত্রী এবং পুরুষ 
দৈতা, অপ্সর এবং চন্ধবের কথাও দেখা যাঁম। ইহার নদী এবং বৃক্ষে 
সাধারণতঃ বলবাস করিয়া থাকে । সুন্দর স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘ জীবনের কামনায় 
এই বেদে “থ্ায়ুয্তাশি সৃক্তানি” প্রবর্তিত হইয়াছে । কৃষক, বণিক ও 
গোপালকগণের শাস্তি, সম্ৃছিও সাফলোর জন্য“পৌঁিক সৃক্ত” সৃউ হুইয়াছিল। 
প্রায়শ্চিন্ডের ব্যবস্থার জন্য পপ্রা়শ্চিতানি' নাষে কতকগুলি সৃক্ত পাওয়া 
ষায়। যানবর্জীবনের পারিবারিক অশাস্তির কারণ অনেক সময়েই কুগ্রহ। 
সে্গন্য পরিবারস্থ লোকের মধো লুপ্ত এক্য ফিরাইক়! আনিবারজন্য জনেকগুলি 
সৃক্ত দেখ! যায়। অধর্ববেদের অনেকাংশে বিবাহ এবং প্রেমমূলক অনেকগুলি 
ইন্্রজাল।ত্বক গান আছে । রাক্গগণের জন্যও এরূপ অনেকগুলি এরন্্রজালিক 
গানের সন্ধান পাওয়! ঘায়। ভিন্টারনিংস্‌ সেজন্য অথর্ববেদের সহিত 


বিষয়ণদ্ 





' ১। আয় 31775 01911195000 07 15010 012918819 কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ে 
৬, বি, 8, 86515 ফূপে প্রদ্ত। 


অধর্ববেদ ৩১ 


কষত্রিয়গণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলিয্া যনে করেন। ব্রাহ্মণদের বার্থ সিদ্ধ 
করিবার উপযুক্ক ন্্রও এই বেদে রহিয়াছে । অথর্ববেদের মধ্যে ছুইটি “আগ্রা” 
সৃক্ত আছে। বোধহয় পরবর্তী যুগে যজ্ঞের সহিত এই বেদকে সম্পর্কিত 
করিবার জন্যই এইগুলির সুষ্টি হইয়াছিল | এই বেদে নৃতন ধরণের কয়েকটি 
সুক্ত দেখা যায়। তাহাদের নাম “কুস্তাপ' সৃক্ক। ইহা! ছাড়াও কতকগুলি 
দার্শনিক তথ্যের জবতারণ] কয়েকটি সৃক্কে কর। হইয়াছে । 
এই বেদের কতকগুলি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে। অথ্ববেদীয় পুরোহিত 
সাধারণতঃ দরিদ্র ও অজ্ঞ গ্রামবাসীর পৃজ্জা-পার্বশাদিতে অতি প্রয়োজনীয় অংশ 
উল্লেখযোগা বৈশিষ্ট গ্রহণ করিতেন । তিনি তাহাদের সরল ও অনাড়ন্বর প্রাচীন 
সংস্কারগুলিষখাষথ মানিয়। লইয়1পৃজার্চনাদির বিধান দিতেন 
এবং নিজেই তাহার অনুষ্ঠান করিতেন ।, কিন্তু যেছেতু রাজধর্মেরও কতকগুলি 
নির্দিষ্ট সংস্কার ছিল, অধর্ববেদীয় পুরোহিত সেজন্যই রাজার একমাত্র বিশ্বস্ত ও 
হিতাকাজ্ষী বলিয়া রাজার অনুিত ক্রিয়াকাণ্ডে গণ্য হইতেন | অআথর্ববেদীয় 
পুরোহিত রাজাকে জীবনের তুচ্ছ ঘটনাগলির জন্যও উপদেশ দিতেন | তিনি 
ছিলেন একাধারে বন্ধু, ধর্ম ও দর্শনের উপদেষ্টা, নীতিজ্ঞ, চিকিৎসক ও 
এন্্রজালিক | সেইজন্য অন্যান্য বেদের পুরোহিত অপেক্ষা রাজার উপর এই 
বেদের পুরোহিতের প্রাধান্য ছিল অনেক বেশী। এই বেদে অনেক ওঁষধ ও 
চিকিৎসার কথা বলা আছেঃ যাহ। চিকিৎসা ও ওধধের ইতিহাসে অভি 
প্রয়োজনীয় তথ্য । খগথেদের পরেই সংহিতাযুগে অধর্ববেদ স্বীয় বৈশিষ্ট্যের 
জন্য সাধারণের নিকট যথেষ্ট প্রাধান্য ও খ্যাতি অর্জন করিম্বাছিল।১ 
অধর্ববেদে আমর! আর্ধ-অনার্ধের সংঘর্ষের একট! সুস্পট পরিচয় পাই। 
অথর্ববেদ ছিল জনসাধারণের বেদ । অতি প্রাচীনকালে অথর্ববেদ যে 
আস্তিক বেদত্রয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল ন1 সে কথা পরে বল! হইবে । এস্থলে শুধু 
চির রাহ ইহাই জান! প্রয়োজন যে অধর্বেদ অনার্ধ-ধর্ম ব1 প্রাকৃ- 
জার্য ধর্ষ ও কৃষ্টির একটি দর্পণ-বরূপ। যজ্ঞের নহিত প্রথমে 
ইহার সম্বন্ধ ছিল ন! বলিয়াই যনে হুয়। অগ্নি উপাসনার উপরেই অথর্ববেদ 
বেছী প্রাধান্য দিক়্াছেঃ যেষন দিয়াছে ইরাণীয় আবেসা! | কিন্তু জন্য বেদতয়, 





৯। অখবধবেদ ও ভারতীয় সংস্কৃতির সম্পর্কে লেখক এখনও খবেষণী! করিতেছেন । 


৩২. সংস্কৃত সাহিতোর ভূহিক। 


লোষখজের প্রারান্তই স্বীকার করিয়া লইয়াছে | দীর্ঘদিন পয ধীরে ধীষ্ষে 
অধর্ববেদ বৈদিক লমাজ্জে আগন লাভ করিয়াছে । 

অখর্ববেদীয় পর্মের প্রধান টবশিষ্টাই হইতেছে যে ইহ] অতি প্রাচীন বা 
আদিম (0101011056) | ধখদেও আঙহরা! এই জআাদিয ধর্মের সন্ধান পাই 
ন1।১ অথর্ধবেদ জনসাধারণের বেদ, পূর্বেই বপিয়াছি। এই বেদে 
জনসাধারণের সরল ও কুপংস্কারপূর্ণ বিশ্বাস+ পুজার্চনাদ্দির বিবিধ বৈশিষ্ট 
বিবাত হইয়াছে | অধর্ববেদীয় ধর্মের প্রধান লক্ষা- 
(“দানবগশকে) শান্ত কর, (বন্ধুগণকে) আশীর্বাদ কর! এবং 
অভিশাপ বধণ করা ।”ৎ জন্য কোন বেদে এগুলি দেখা যাঁয় না, অথচ এগুলি 
প্রত্ভোক জাতির ধর্মের ইতিছাসে জাদিম ধর্মের প্রকৃতিরূপে বপিত হুইয়াছে। 

অথর্ববেদে ইন্দ্রজাল ও রহস্য পূর্ণমাত্রায় দেখা যাষয। ভারতীয় 50880 
বা যাহ্বিস্ভার মুল এই বেছে রহিয়ছে। “শত্রমারণাদি,। হিং জত্ত হইতে 
ত্রাণ, অভিসম্পাত বা হুর্ৈব হইতে রক্ষা! প্রভৃতি এঁছিক 
ফলপ্রদ, যজ্ঞাদিতে ব্যবহার্য যন্ত্র” অধর্ববেদের সর্বন্ত্ 
পরিবাপ্ত।* ধথেদেও আমর! মন্ত্রতম্ত্রের ও ইন্দ্রজালের সন্ধান পাই। 
খথেদের মূল বিষয়বন্ত কিন্তু শুধু এইগুলিই নছে। অধর্ববেদে ইন্দ্রজাল ও 
ষন্্তন্্ই মুল জ্ঞাতবা বিষয়। 

অথর্ধবেদে কাল, ক'ম,স্কন্ত প্রভৃতির আরাধনা করা হইয়াছে। স্বপ্তই 
এই বেদে প্রঙ্জাপতি, পুরুষ ও ব্রন্ধন্। তিনি সর্বভূতে অধিষ্ঠিত, অধিদেব, 
টির বেদপুরুষ এবং নৈতিকশত্কির উৎস। রুদ্র পত্র দেবত1।£ 

প্রাকে প্রকৃতিপ্রদ ও জীবনীশক্কির উৎস বলিয়া! স্বীকার 

কর| হইম্বাছে ।* গোজজাতির পবিত্রতা স্বীকৃত হইষাছে এবং ব্রক্মলোক, নরক 
প্রভৃতিব পরথিচয়ও এখানে আছে । 


ইহাতে জাদিম ধর্ম 


ইজজাল ও রহসা 


১। য্া'কঞ্জোনেল এই বদে প্রাগৈতিহাসিক ধর্ম ও সংস্কৃতির পরিচয় পাইয়াছেন। 
২) 5৫10 786? চি, 43891 ৩। খর্থেদ ৭৫৫) ১৭১২২) ১০1১৬ 
৪1 আখবেদ ১০1৭৭) ১৭৯, ১৭1৫ ১০1৭ 


অধর্ববেধ ৩৬ 


অথর্ববেদের ভাষাগত বিচার করা সত্যই ছুয়হ, কারণ অতি প্রাচীন বিহয়ের 
বর্ণনা অনেক সময় ইহাতে অতি আধুনিক ভাষায় করা হই়্াছে। কিন্ত 
তত্সবেও ইহার ভিতরে এমন অনেক শষের ব্যবহার দেখা যায়, যাহা খথেছেও 
প্রাচীন বলিয়া গণ্য হইতে পারিত। অথববেদের মস্ত্রাংশ 
ভাধাতাত্বিকের দৃষ্টিতে সর্বশেষে সংকলিত হইয়াছিল এবং 
তাহার অজস্র প্রমাণ এই সংহিতাতে আছে । এই বেদের পদ্য ও গল্ভময় অংশগুলি 
প্রান্থ একই ভাষায় রচিত। 
এই বেদের প্রাচীন নাম ছিল “অধর্বাঙ্গিরস্” অর্থাৎ অথবন্‌ ও অগ্িরাঃ। 
অধর্বনূ শবের অর্থ 708510 1০170418 ; অঙ্গিরস্‌ প্রাগৈতিহাসিক যুগের অগ্নি 
প্রজালনাথ পুরোহিতগণের নাম। ইহারও অর্থ মন্ত্রতম্্ ও ইন্ত্রঞজাল। কিন্ত 
দুইটি শব্দের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। * 'অথর্বন ও “অজিরস্‌। শবছয় 
অবশ্ত কুহক স্থক্রের দুইটি বিভিন্ন ধারাকে বুঝায়; অথবন্‌ 
“অথরাঙ্গিরস' শকোর 
অর্থ শ্ুতংকর ইন্জরজাল বিশেষ-__নুখপ্রদ ও দুখবর্ধক ; অথচ 
| অঙ্গিরস্‌ ক্ষতিকর ইন্দ্রজাল ( কৃত্যা )-কেই বুঝায় ।.*'এইরূপে 
প্রাচীন নাম অথ্বাঙ্গিরদ্ অথর্ববেদের ( আলোচ্য ) বিষয়বন্ত এই ছুইগ্রকার 
কুহককেই বুঝা ইয়া থাকে ।”১ র 
অথববেদে মোট ৭৩১টি সুক্ত আছে। এই হুক্তগুলিতে প্রায় ৬০৯, 
মন্ত্র আছে (শৌনকীয় রূপে)। ইহাতে কুড়িটি কাণ্ড বা অধ্যায় আছে। 
৬০**০ মন্ত্রের মধ্যে গ্রান্থ ১২** যন্ত্র খগ্েদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। খখেদের 
দশম মণ্ডল হইতেই অধিক খক্‌ সঙ্কলিত হইযাছে। অথ্ববেদের ১৩টি 
কাণ্ডই প্রাচীন সংগ্রহ বলিয়া বোধ হয়। ইহার বিংশ কাণ্ড অবিসংবাদিতভাবে 
পরবর্তী । এই বেদের দুইটি শখা--শৌনক ও পৈশ্লাদ। পৈগ্পলাদ শাখা 
অমম্পূর্ণ ।২ ৃ 
খথেদের সহিত অথর্ববেদের সমন্ধ) সাদৃশ্ত ও বৈসাদৃ্ত কতখানি দেখা 
যাউক। ভিন্টারনিংলের ভাষায় “মোটের উপর অথববে্দীয় কুহুফলংগীত 


ভাষ। 
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হইতে যে শুর ধন্নিত হয় তার খখেবীয় স্বক্তগুলি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ধরণের | 
এস্থলে ন্মামরা যেন এক সম্পূর্ণ শ্দক্প জগততে বিচরণ কি ।৯ খখেদের শুর 
ভিক্ষার এবং অন্্নঙ-বিনঘ়েডে আথ+বেদের সুর কিন্তু সম্পূর্ণ জন্পগ্রকার। 
এখানে ভ্রাঙ্ষণ-পুরোছি ত কাহার গপেক্ষা সামাজিক পদমধাদায় নিয়ন্তরের 
ব্ক্তিবর্গকে যেন মর্িডামণ গিতেছেন,। ধাহাদ্রে নিকট তাহার স্বীয় চিত্রের 
অস্পষ্ট কছেলি৬রা দিক গোপন করার কোনই প্রয়োজন হয় নাই ।২ যেমন 
এক্গাঙ্জার়। স্থত্র ৩ খুদে দানস্ততি প্রড়ৃতিতে ব্রাহ্ধণগণের 
আঙ্গুনয় বিনয় দেশ যায়, ব্রাঙ্জাণব স্বিধার কথ" জোর 
গলার কোথাও বলা হয় পাই অথধনেদে কিন্ত ব্রাঙ্গণ্র সম্ভাব্য আখ শ্রবিধ 
ধিকাবের কথা নর্পজ্দভাবে বিদোরিত হহমাছে কিচ্। ভাতার কর্তব্য বা 
দাযিতু সুঙজ্জে উল্লেগ নাহ বাললেই ৮চলে। মগধলেদে দেবগণ "অপেক্ষা য্জমানেব 
অস্গ্রচ লাতের জন শ্রাণগণকে মেল বেলী আকা ভক্ত ৪৭ যায়। অথববেদ"য় 
পুরোহিত হ্বেদজা। ইহা ছাড় আবেদ তিনি আানিতেনহই | তাহার শাম 
ক্রন্জধা। 1৬৭ যজ্র সবারধনায়ক খকজ্কগণের কাহারও মন্থ পাঠে কোন 
£ল হইলে তিনি তৎগণাৎ তাহা সংশোধন বারয়া দিতেন। খথেদে যে 
ইন্জরজাল ও ঈধাতুক বা উপ্ত হইয়াছিল আথববেদে তাহাই আভিচাবিক 
সক্ুহুপে । অর্থাৎ কঙ্যানামে ) বিবাতত হইয়াছে । অথববেদে ব্রাতা একজন 
প্রধান দেখা বাহার উল্লেখ গথেদে শাই। হাঁ ব্রঙ্গেব প্রতিভূ। ইনি 
সমগ্র পঞ্চদশ কাণ্ডে কীতিত হইয়।ছেল। কদর এই বেদে শব, ভব, ঈশান, 
পণ্তপ্তি ও মহাদেব 'আথা' লাভ করিয়াছেন, বিধবাবিবাহ এখানে 
শ্বীঃত হুইয়াছে।9 খাযেধীয় দর্শন এই ধুগে উল্লততর রূপ লাভ করিয়াছে । 
পৃধেই বলিয়া।&, অথববেদের প্রথম উনিশটি কাণ্ডের অংশ খখেদ হইতে গৃহীত। 
খপ্বেদ হইতে অথববেধধের ভাষাগত পাথকাও কিছু জআছে। খখেদ পদ্যময়, 
অথববেদে গম্ক ও পদ্ত--উভয্বেররে সমাবেশ। খরেদের ভাষা অপেক্ষা 
অথববেদের ভাষ। স্খবোধ্য। এই ধুগে খথেদের যুগ অপেক্ষা সামাজিক 
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অথববেদ ৩৫ 


পরিবর্তন ও উন্নতি অনেক বেশী লক্ষিত হয়। ধর্েদকে কেহ কেহ শ্রোতমন্ত্রপাঠ 
ও অথর্যবেদকে গৃহ্মন্ত্রপাঠ বলিয়া মনে করেন। 

অথববেদের সহিত গৃহ্স্থত্রের সম্পর্ক অতি নিবিড় ।১ পুরোহিত গৃহৃকর্মগুলি 
সম্পরন করিতেন। এগুলি ছিল সরল ও অনাড়ম্বর এবং অগ্নির সহিত সংশ্লিষ্ট । 
শ্রোতধজ্ঞে সোমাভিষব ও পশ্তউবধেরই প্রাধান্ট ছিল, গৃহ্ৃধজ্জে এই দুইটির 

. প্রীধান্তা একেবারেই নাই । দৈনন্দিন জীবনের ছোট- 

গৃঠসৃত্রের স্িত সম্পক ৃ 
ঞ খাট বিপদ আপদকে দুর করিয়া শাস্ত ও সুখ লাভের 
কামনাই গৃহাকর্ষ ও গৃহ্স্ত্রগুলির উদ্দেঠ।  অথববেদের মূলবস্ত ইহাই। 
সেঞ্জন। অথববেদ গৃহ্স্থতের জনক, যে হিসাবে যজুবে। ও সামবেদ যথাক্রমে 
শ্রোতস্থপ্রের জনক। 

আবেন্ত' ও অথববেদে কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। আবেন্তায় প্রাচীন 
মংশগুলিতে আদিম ধর্মের ছাপ আছে। পুবেছগ দেখাইয়াছি, অদ্ববেদেও 
ইহা পরিস্কুট । অথর্বধেদ ব্যতীত আবেস্তার স্থিত খথেদ 

অন্যান্য বেদের যেন একট। রেশারেশি আছে। 
অথববেদও এই কারণেই দার্থদিন ভ্রধীর বহিভূত ছিল। অথববেদ ও আবেস্তা 
_- উভয় গ্রন্থেই অগ্রিউপাসনা আছে। ইন্জ্রজাল ও অতিমানবীয় শক্তিতে 
উভতয্বেই আস্থাবান্‌। সংকলনের সময়ের দিক দিয়াও উভয়ই পরস্পরের 
নিকটব্ত ২ 

এই বেদের অথ্বমন্ত্রগুলিতে শুভ্র রূপের পরিচয় মিলে । এই মন্ত্রগুলি 
মানব সমাজের কল্যাণ বিধানে শিরস্তর ব্যাপৃত। চিকিৎসা 
ও তন্ত্র এবং আয্নুধিদ্যার ইতিহাসে অথববেদ অক্ষয় স্থান 
চিরদিনই অধিকার করিবে। ভারতীয় যাছুবিগ্ভার বীজও যে অথববেদে তাহাও 
পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। 

অধববেদ প্রথম হইতে বৈধিক সাহিত্যে একটি অদ্ভুত প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিয়াছিল। ইহাতে একদিকে যেরূপ উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ব রহিয়াছে, 
অন্তদিকে সেইক়ূপ রাজোচিত বিভিন্ন কর্ণ এবং মারণ, উচাটন প্রভতিও 


আবেদ্ত। ও অথবণ্দ 


প্রষ্বোজনীম়ত| 
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রহিয়াছে । শানে বন্ধস্থলে বেদকে ছ্রেযী নামে উল্লেখ করায় অনেকের ভ্রান্ত 
ধারণ। এই ফে, ত্রয়ী শবে খক্‌, হজুঃ ও সাম এই বেমত্রয়কে বুঝায় । ক্তরাং 
অধরববের যেছবহিভূর্তি। বস্ততঃ, অধর্ববেছের হজ্জে ব্যবহার নাই বলিয়াই উহা 
আন্ীর মধ্যে পরিগণিত হয় নাই। ইহাতে অথববেদ্ধের অবেদত্ব প্রমাণিত হয় 
না। অথবা এইরূপও হইতে পারে ফে, ত্রয়ী শবে বেদবিভাগ 
লক্ষিত নাহইয়া মন্্ববভাগই লক্ষিত হইয়াছে এবং মন্ত্রমূহ 
তিন শ্্রণীতে ( খক্‌, যঙ্ুঃ) সাম--পদ্, গদ্য ও গীতি ) বিভক্ত বলিয়া বেধমূহ জয়া 
নামে অভিহিত হইয়াছে। বস্ত।। অথববেদ থে বেদে?ই অস্ততুক্ত তাহার 
প্রমাণ বেধমধোই রহিয়াছে! 


জম্মী ও অথনবেদ 


ছয় 
ব্রাহ্মণ 


প্রেদের থে ভাগে যাগ-ঘজ্ঞাদির বিবরণ ও মন্ত্রের শানারূপ ব্যাখ্যা আছে, 
তাছার শাম ব্াহ্ষণ। এক হিসাবে ইছাকে বেদের আদিম ব্যাখ্যা বা বিবরণ 
বল। যাইতে পারে। ত্রদ্ষ(ন্) শব্দের অর্থ বেদ। তাহার 
সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় ইহা ব্রাহ্ষণ। এই ব্রাহ্গণগুলির 
মধো কর্ম ও জান উভয়েরই আলোচনা আছে ৮ 
*ত্রাদ্ঘণগ্রস্থ বৈদিক যজ্জ-অুষ্ঠাসের উপদেশে পূর্ণ। এ সকল অনুষ্ঠান 
এত জটিল যে, যাজিকের হত্তে এই সকল কর্ম অনুষ্ঠিত না দেখিলে, উহা 
ইদ্গত করা প্রায় অপাধ্য। সংহিতা বা মন্ত্রের ব্যাখ্যা করাই ব্রাঙ্ষণের 
উদ্দেন্ঠ । বিচার করিক্না দেখিলে মনে হয়, সংহিতাগুলির 
সংহ্ত্তার লিও সন্বন্ক 
মুখ্য উদ্দেস্ত যজ্ঞ করাই 'ছিল না, বঞ্জ ব্যতির়িজও 
তাহাদের পৃথক সতত নিশ্চই ছিল। একমাত্র যদুর্বেদই সে ছিলাবে যজ্ঞের 


১২ ভীগনিহদ্‌ পরস্থাবলী, ১ম খণ্ড, পন্তীয়াননা, পৃঃ ৭, ছান্দোগা উপনিষদ, ৭১1২ 


অর্থ 


আঙ্ছণ ৩৭ 


সহিত প্রধানত; সংঙ্ষিষ্ট। কিন্তু 'ত্রাক্ষদধুগে' ইচ্ছা করিয়াই দমকল সংহ্িতাকে 
কোন না ফোন প্রকারে ধজের সহিত সংশিষ্ট করিবার ছুর্বার প্রচেষ্টা দেখা 
যায়। ভিন্ন ভি ব্রাক্ষণগ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন সংহিতাস্থিত মন্ত্র ব্যাখ্যাত হইয়ান্ছে, 
কোন্‌ মন্ত্র কোন্‌ খত্বিক কর্তৃক কোন্‌ কর্ষে কিরূপে বিনিষুক্ত হইবে, তাহ 
উপদিষ্ট হইয়াছে, কোন্‌ কারণে কোন্‌ অস্ত্র কোন্‌ নির্দি্ই কর্মের উপযোগী, 
তাহাব হেতু প্রদশিত হইয়াছে এবং প্রসঙ্গক্রমে শান! আখ্যায়িকাদি সন্নিবিষ্ট 
হইয়াছে ।” 

ম্যাক্সমূলারেব মতে ব্রাহ্ষণগণের রচনা বা সংকলনকাল কমপক্ষে আনুমানিক 
৮**-৬০* খ্রীষটপূর্বান্ধ ৫ সংহিতাধুগের পরই ব্রাহ্মণধুগ, এবং ক্রাঙ্গণযুগ 
নিশ্চয়ই স্বত্রযগের পূর্ববর্তী । ভিণ্টারনিংসের মতে 
ব্রাহ্মণগণের রচনাকাল আনুমানিক খ্রীঃ পুঃ ২০০০-১৫*০ 
বলিয়া ধর" যাইতে পারে। 

ব্রাহ্মণগুল গছ্যে বচিত। রুচিৎ কোথাও কোথাও পঞ্চ আছে। কর্ম 
কাণ্ডের উপরেই ব্রাঙ্গণ লিধিত। কখন কি প্রকারে ষজ্জে অগ্নি জালাইতে 
হইবে, কুশ কি প্রকারে কোথায় রাখিতে হইবে, কোন্‌ যজ্জে কি আহুতি 
কি প্রকারে দিতে হইবে--এই সকল কথাই ক্রাঙ্ষণগণের 
বিষয়বস্ত। আর সেই সময়ের প্রচলিত এবং লোক- 
পরম্পরায় 'আগত অনেক গল্প ও উপাধ্যান এইগুলিতে আছে। এই সকল 
উপাখ্যানই পরবতী যুগের পুরাণ ও ইতিহাসের আদি পুরুষ । দ্যদিও 
ব্রাহ্মণগুলির প্রধান লক্ষ্য কর্মকাণ্ডের উপর, তবুও এইগুলিতে ব্যাকরণ, দর্শন, 
আফুবেদ প্রভৃতির অস্পষ্ট আালোচনা আছে।” 

খথেদের ব্রাঙ্গণ দুইটি-_-এঁতরেয় এবং কৌধীতকি ( অথবা শাহ্ধায়ন )। 
্রাহ্মণত্থয়ের মধ্যে উতরেয় প্রাচীনতর এবং আকারে বুহত্র । কৌধীতকিতে 
বিষয়বন্ক ভ্াছে অনেক বেশী। “এঁতরেয় স্পষ্টই একটি জংমিশ্রিত রচনাঁ_ 
ইছার প্রথম পাচটি পঞ্চিক শেষ তিন পঞ্চিকা অপেক্ষা গ্রাচীনতর ।”১ সামবেদের 
আটটি ব্রাক্ষণের নাম পাওয়া বার়। তাণ্য, বডিংশ, মগ্্রদৈবত। আর্ের, 


সংকলন 


'বিষয়বন্তব 
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সামধিধান, পণ্হিট্ছোপনিষদ। বাশ এব জৈমিনীয় | ইহাদের মধ্যে কেবল 
উজৈমনীয় এন তায ব্রঙ্ষণ্ বর্তমানে পায় যায় । আকারে সর্বাপেক্ষা বুহৎ 
বলিয়' ভাত ব্রার্ষণ “ঠাগ্ডা মনা ব্রাহ্মণ নামে পরসি+ 
ই£ার পচিশটি অধ্যায় থাকায় ইহা আবার পঞ্চদশ ব্রাঙ্মণ” 
নামেও প্রাসঞ্থ। পরবে আবার একটি স্ধ্যায় যোগ 


কেনা ধদের কল 
প্রমাণ! 


করিয়া! হহাকে ষণ্দিতশ নামেন সহিত কব হইয়াছে বলিয়া কেহ কেই 
মণে করেন এহ মঙ কাদা! দারুস তাহ গবেষণার বিষয় | কফাহছুবেদের 
১তিরীয় শাখায় আছে তৈতবীয় ব্রন্ধণ পুরু হজবধেদের একমাত্র ব্রাহ্মণ 
পপ তত এ্রেবশুঠটি সায় আছ আপধ্ববেদের একটিহ মাত্র 
প্রাগীণ-- গাপথ । 

ব্রক্ষণগু“্লর উপদোগতঠ! এ প্রয়োজনীয়তা সঙ্গন্ধো ঠণ্টারনিৎস বলেন, 
প্যজুবেদের স'হতাগুল অরূপ প্রাথণার হভহাসের পম অমুলা দ'লল, 

মেরপই ব্রাঙ্গণগু'ল ধর্মভঙ্াতির, যাজের হাসের এব 

ইহাদের প্রয়োজননয় তা 
পৌবোহতোন ই ভাগের পান্দ ভমুলা ৯ যজ্ঞেব সহিত 
ব্রাঙ্মণগুলর সম্পর্ক ষ তথ ঘাপষ্ট হাহা পুবহ বালয়াছ ইহা ছাড়, 
ব্রান্ষণগুলিতেহ পরবতী বেদাজস্মুদ ভা বস্থাপন হরয়াছল বালছা পাশ্চার্ভা 
পাওঙগণের মধো শেহ কের মনে বে? 

বাঙ্ষণযুগে সাসাবণ বৈশশষ্টা বা প্র বালিতে বুঝায় যে এই যুগের 
ধর্ম কতকগুলি যন্জ/। এবং তব শ প্রার্থনার মনা স্বর্গকামনা কৰিয়। 
যঙ্জমাশ যঞড) কাঁবলে দেবতা ৩৪ হন ও গ্রাথিত খর দান 
করেন। গৃহপাতি আগ্রহ যজ্জেখ পুরোহত। দেখগণ 
আগর মুখেই আহ্থত গ্রহণ করেন। মানবের জ*ংন জন্ম হইতে কতহগুল 
কর্মের বন্ধনে জভিত' মানুষ কতকগুণল কর্তব্য ও দায়িত্ব লইয়া জন্বাগ্রণ 
বরে এবং ইহ জীবনে সেগুলি যথাযথভাবে পালন করাই তাহার ধর্ম। 

এই যুগে খতিক্গণ বিশেষ প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিলেন । অগ্নিহোত্ত, 
উপসদ্‌. ইঞ্ি প্রভৃতি ছোটখাট যাগ ছাড়াও, গবাময়ন, চাতুর্মান্ত, অশ্বমেধ, 


ইহাকে প্রত 


ইনানী জরা কাচ পাটা র্ূ সক সি উইকনতকগ আকিব সি 
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রাজনুয়। বাজপেয় ও সোমধজ গ্রভৃতিতে খত্বিক্গণ প্রায় সার! বৎসর ধরিয়া 
ঘাগষজের কাজ পাইতেশ এবং ধর্মপ্রাণ ক্ষতি্রাজগ্ণ 
তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণপোষণের সম্পূর্ণ ভার 
লইয়াছিলেন বধ'লয়া যাবজ্জ'বন তাহারা এই সমন্ত কর্মেই লিগ থাকিতেন। 
ব্রাহ্মণ অব্ধা, ব্রাঙ্গণ ক্ষমাহ, বেজ ক্রাক্গণকে ধান করিলে অক্ষয় পুণা ও 
স্বগলাশ হয় বণলয়' ব্রান্মণগুলিতঙে বল! আছে রাজার অভিষেকের সময় খত্থিক্‌ 
এবং পুরোহিতের প্রাপান্ত অপরিসণ্ম ১ 


খর্িকগণের প্রাধানা 


অগ্রি, আগিত্যগণ, অদিতি, অশ্বিদ্ধয। ডা, সোম, ইন্জু। উধা, খতুগণ, 
তাক্ষণ, তৃষ্টা' দ্যাবাপুধিবা, ছ্েখ, পিতৃগণ, পুষা, পৃথিবী, প্রজাপতি, বুহম্পতি 
বা ব্রহ্মণস্প্ত, ভারতী, মরুদ্গণ, মাতরিশ্ব।, মিত্রাবরুণ, 
বি রুদ্র। বরুণ বস্গণ, বাপ্‌, বিশ্বকর্মী, বিশ্বদেবগণ, 
'বধু, বুধাকাপ, সবন্বতা, সাবতা, সাবিত্রী) রাকা ও 
'সম্*বাণা, স্বয গুভৃতি দেবতার গাবাধনা এই যুগের যজগুলিতে 
ধথ যায় 
ব্রাহ্মণযুগেব ভা শ্রাহশহ মতি প্রান এব" ব্রহ্ষণগুদল সকলেই গচ্ে 
ইহা দরভষ ও বুর্চত তি সরল গগ্ধ এব* প্রাচীন 'আার্ষপ্রয়োগ ইহাদের 
পচন রও মধো বন্থল পরিমানে পাএয়। বায় 
বর্ষণের লাহিতশিদ মূলা বিশেষ কিছু শা থাকিলেও, ইহারা যে কথ, 
ডপাধ্যান ৪ খ্াম়িবার আকর বা খনিরখশেষ সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ 
নাই । প্বংত যুগে যে সকল মহ্াকাবা, উপাখ্যান, পুরাণ প্রভৃতি রচিত 
হইযাঁছিল, তাহাদের প্রায় সকলেরই বীজ ব্রাক্ষণগুলিতে 
নিন পাওয়া যায় । লৌকিক সাহিত্যের অনেক শাধারই মুল 
অফুরন্ত উৎস যে দুই বৃহৎ মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত তাহার্দেরও 
বাজ এই ব্রাহ্গণগুলিতে । অতএব পুবাণ ও মহাকাব্যযুগে যে 
সকল উপাখ্যান কষ্ট হইয়াছিল, তাহারা সকলেই অবিসংবাদিতভাবে ব্রাহ্মণগুলির 
নিকট খণী। বিখ্যাত গুনঃশেপ ও রস্কিদ্েবের উপাখ্যান প্রভৃতি ব্রাঙ্ষণধুগের 
সাহিতোব অপুর স্থতটি। 
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ত্রাহ্ষণযুগের সাহিত্যকে সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়--বিধি, 
অর্থবাদ ও উপনিধদ। বিধি শবের অথ নিয়ম । অর্থবা?দ বলিতে অর্থের 
বাধ্যাকেই বুঝায় । আর উপািষদ শব্দের অর্থ কি তাহা উপনিষদ অধ্যায়ে 

বিশ্দ্ভাবে বলা হহইয়াছে। ত্রাঙ্ধণগুলি প্রথমতঃ পৃবক 
বিধি, অর্ধবাদ ও পৃথক্‌ ভাবে ঘজ্ঞগুণ্পর নিয়ম কি বলিয়া গিয়াছে; তাহার 
উপনিষদ কমে ব্রাছণের 
বিষয়বস্ত বিভাগ পর যল্সেব কাধাবলীর এ প্রার্থনাগুলির ব্যাখ্যা ও অর্থ 
[ক তাহা স্পষ্ট কৰিয়া আানাইয়া দিয়াছে । সর্বশেষে উপনিষদ্‌ 
বাগহঙ্ছোর 'মাবরণ উদ্মোচিত হইয়াছে। 

কুষভূর্বেদের সাহত ত্রাম্ষণগুলির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ । কৃষ্ণযূর্বেদের মধ্যে 
মন্ত্র বা প্রার্থনার অতিরিক্ত যজ্ঞের ব্যাথা, আলোচনা ও বিভিন্ন মতের 
সমাবেশ কাছে। ব্র্ষণগলিণও লক্ষ্য একমাজ যাগ- 
যজেব বিষয় বিবৃত কবা। ই ছাড়াও কৃষ্ষর্বেদের 
অধিবাশই গঞ্ভে বচিত, ব্রাঙ্গণগ্ডলব রচনাও গছ্যেই। 

'আ্রাঙ্ছণ গাহম্বাশ্রমের সহত সংঙ্ষিষ্ট বলিয়' অনেকে মনে করেন। 
সংছিতা বা মন্ত্র মুখস্থ করিয়া ছাত্রগণ গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাবৃত হইলে 
টাহাদের ত্রহ্ষচষ আশ্রম সমা্ড হইত। অতঃপর বিবাহ 
সমাপণাস্তে পর্তীর সহিত আহিতাগ্ি হইয়া এই গণহৃন্থ্যা শ্রমের 
সময় তাহারা বিভিন্ন যাগষজ্ঞ কবিতেন। ইহা ছাঁডা 
আন্টান্ত তল আশ্রমের যথাযথ ভরণপোষণের ভারও এই 1ছতীয় আশ্রমগ্থ নরনাবীর 
উপর অপিত থাকিত। 

উত্তরকালে গীতায় কর্মকাওস্ক ব্রাক্ষণগুলির নিদিষ্ট যাঁগযজ্জের অনুষ্ঠানাদি ও 
ক্িয়াবিশেষবাহলোর তীর সমালোচনা করা হইয়াছে । “ম্বর্গকামে জ্যোতিষ্টোমেন 

যজ্জেত', ইত্যাদির লক্ষ্য হইতেছে ম্বরগলাভ, পুত্র, পৌত্র, অশ্ব, 
১০ ক রথ, পদ্ধাতি, ধন, ধান্ঠ ও হিরণা লাভ। নিষ্কাম কর্মের 

উপাসনা ভ্রাদ্ধণে দেখা যায না। কামনা ও বাসনা লইয়াই 
আরগণ যজারভ্ক করিতেন এবং যক্জের ফলাকাজ্ষাও এজন্য তাহাদের তীর 
ছিল। 'মুধীরাসো ভব্ষ। পতুধাতমম গ্রিমীড়ে ইত্যাদির মধ্ো লিক্ষা 
রানা । 


কফাযহুষ্ঠদের স্িত 
সম্পর্ক 


গাঠাআমের সকিত 
লং 





আরণাক ৪১ 


্রাঙ্মণগুলির উক্তি ও যুক্তির সমর্থনেই মীমাংসা দর্শন স্থষ্ট হইয়াছিল, মনে 
করিধার সঙ্গত কারণ আছে।৯ বিধি ও অর্থবাদের ব্যাখ্যাতেই মীমাংস! 
দর্শন ব্যাপৃত হইয়াছে। মীমাংসা! শঙ্ধের অর্থ "পুজা বিচার । *নিখিল- 
কলাকলাপন্যাপি মৃলভূতস্ত বেোশ্ত নিরুষ্টবাক্যার্থবর্ণনব্যাজেনাশেষপুরুঘা দ্থা- 
করম্য ভগগবতো ধর্মন্ত বাস্তবিক তত্বমবগমযিতৃং প্রবৃত্রেরং ছ্বাদশলক্ষণী ভগবতী 
মীমাংসা 1৮২ ব্রাহ্মণের অর্থ যেখানে পরিশ্ফুট নয়, কিংবা 
৮৮৯ সহিত যেখানে বৈদিক মন্ত্রের কোন যুক্তিসহ যাজ্জিক ব্যাথ্যা কর! 
সম্ভব হইতেছে না, মীমাংসা সেখানেই বৈদিক সাহিত্যকে 
বিশেষ করিয়া ব্রাক্ষণগ্ুলিকে সাহায্য, করিবার জন্য অগ্রসর হইম়্াছে। 
যজ্ঞাচারগণের মতে মীমাংসাদশনের সম্যক জ্ঞান ভিন্ন বৈদিক কর্মকাণ্ডের 
জ্ঞান অসভ্ভব। সায়ণাচাধ এইজন্ই প্রত্যেক বেদের ভাযুতূমিকায় স্বপক্ষনমথনে 
মীমাংসা মত উদ্ধৃত করিয়াছেন । 


সলাত 
আরণ্যক 


ব্রাহ্মণগুলির “যে অংশে কর্ম ও জ্ঞান উভয়েরই সাঞ্কেতিক বা আধ্যাত্মিক 
আলোচনা আছে, তাহাকে আরণ্যক বল] হয়, কেননা ইহা অরণ্যে অর্থাৎ 
বনে পাঠ করা হইত, কারণ, এই সব কথা দুর়হ বলিয়! 
যেখানে-সেখানে যাহাকে-তাহাকে শেখানো হইত না) এবং 
ইহ! অবধারণ করিবার জদন্ত অতি নির্জন শ্থান আবশ্তক হইত ।*৩ আমাদের 
অনেক উপনিষদূই এই আরণ্যকের অন্তভূক্তি। 

আরণ্যকগ্চলির সংকলন-কাল ঠিক কোন সময় বল! কঠিন। ব্র্ষণগুলির 
মধ্যে আরণ্যক সঙ্িবিষ্ট। ইহারই শেষভাগ আবার উপনিধদ। যাহা 
.৯। অঃ লংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা, ২য় ভাগ, পৃঃ ১৪৫ | 


1. তত্্রসিক্ধাস্যরতাবলিং-- সম্পাদকীয় পউভিরাষ শান । 
1 বিষুশেখর শাস্ীস-িপনিষদ 2 লোকশিক্ষ। প্রন্থদাল!। 


অর্থ 


৪২ সংস্কৃত সাহিতোর ভূমিকা 


হউক, আরণাক যুগ উপনিষদ্যুগের পূর্ববর্তী বলিয়া অনেকে মনে করেন । 
আরগ্যকের ভাবাণ ন্ুপ্রাদীন। ইহাদের মধ্যে বৈদিক 
শি রি ক্রয়াকর্সের বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদের আভাগ পাওয়া 
সার । এঁতরেয় আরণাকে দেখা যায় খখথেদের আধ- 

মণ্ডলের খরপগণের নাম স্থ্পরত্ধে বাধ্যাত হইয়াছে । তৈত্তিরীয় 
গারণাকের শি ভিন্ন শ্বলে প্রাথ প্রনতির আলোচদা বৈজ্ঞানিকভাবে করা 
হইয়াছে । উপনিঘদে যে দার্শনক তা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে, তাগ্কার শুচিশা আরণাকে। 

আরণাকের উদ্তবের কারণ সম্বন্ধে নিয়লিখিত উক্কি গ্রণিধানযোগ্য-_ 
প্রাণ গ্রশ্থগুলিতে (বিবৃত) যাগধজ্জের প্রতি অত্যধিক আমক্তির স্বাভাবিক 
গ্রাতিক্ষিয়া আরস্ হয়। বাপাতামুূলক যজ্জান্দির অনুষ্ঠান__যাহ! ত্রাঙ্ষণের যুগে 
তয়ারং 1থশাল আকার ধারণ করিয়াছিল--যে নিভূলিভাবে করা যুবা বুদ্ধ 
গঞ্চলের পঙ্ছে ( সমান ভাবে 1 সম্ভব হইবে এরূপ আশা করাও চলে না; 
আর্ণাকগুি গ্রকুতপক্ষে ধহ বিষয়েরই হ্বীকৃতি মাত ।"তইভা ছাড়া যজ্ঞ- 
বিজ্ঞানের কিয়দাংশ রহস্য ও আধ্াত্ক ধরণের ছিল; সেগুলিকে অরণোর 
'শংন্তনতা ৪ গোগনভার মধযোহ প্রকাশ করা চলিত। আরণাকগুলি প্রধানত: 
যঞ্জ-বিজঞানের বিশ্সেরণ ও পুরোহিত সম্প্রদায়ের দর্শন লইয়াই ব্যস্ত ।”৯ 
গ্রক কৰায়, ব্রা্ষণাক্ত যাগযজ্ঞাদর বহস্াময়ু ও দার্শনিক ব্যাধ্যা গ্রদর্শনের 
জন্তাই আরণা? উদ্ভূত হইয়াছিল । 

আবরণাকে যাজিক আচারের বেরুদ্ধে যে গ্রতিক্রয়া আছে, প্রসঙ্গক্রমে 
ভাহা পর্ষেই দেখাইফাছি। আরণ্যকে মানসিক ধ্যান বা মানস যজ্ঞের 
উপরই প্রাধান্তা দেওয়া হইয়াছে। কর্মযজ্ঞ অপেক্ষা 
জঞানযঙ্ঞই যে অধিকতর উপাদেয় ও শ্রেয়-বৈদিক ঝযগণ 
এই যুগে তাহা উপলপ্দি করিয়াছিলেন। এই দ্দিকৃ দিয়া, 
দেখিলে আরণাক কর্মমার্গ ও জ্ঞানমার্গের মধ্যে সংঘোগসেতু রচনা করিয়াছে 
নিঃসংশরে বলা হায় । 


যাক্জিক আচাবের 
কাদে প্রতিক্রিয়া 
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আরণ্যক ৪৩ 


আরণ্যক এক হিসাবে আধদের তৃতী্াশ্রমের সহিত সম্পফিত। এই আশ্রমে 
খধিগণ ক্রিয়াকলাপের অপেক্ষা ধ্যান ও তত্বান্েষণেই 
4 অধিকতর শাস্তিলাভ করিতেন। অরণ্যের শ্রাস্ত সমাহিত 
পরিবেশ সংসারের কলকোলাহল হইতে বহুদূরে অবস্থিত । 
সেই পরিবেশে সংসারের মায়া ও বন্ধন হইতে নিজেদের বিচ্ছিতধ করিয়া তত্বচিস্তার 
প্রকৃষ্ট অবপর পাওয়া যাইত | 


আরধদের বানপ্রাহ্থিক 
আশ্রমের সহিত সম্প 


আরণ্যক আপামর সাধারণের নিকট প্রকাশিত করিবার উপায় ছিল 
ঈহাদিগকে গোপন বা না। এই জ্ঞানের উপধুক্ত "আধার না পাইলে ইহা 
রহহাবৃত রাখিবা!নু করুণ প্রকাশ কন? যাইত ন্‌ [ 


একমাত্র প্রধান াশয্য বা উপযুক্ত জ্ঞোষ্টপুত্রের নিকট এই রহশ্ 
প্রকাশ করিবার প্রথা ছিল। ডঃ রাজেন্লাল খিত্র 
উদ শি ও জোুর এঁতরেম্ আব্ণাকের ভূমিকায় বলিয়াছেন যে খুব সম্ভব 
ইহ, দগতক জা লপার 
অধিকারী এই জনই ব্ছ আরণাক উপঘুক্ত শাধারের অভাবে কালগে 
বিলীন হইয়া 1গয়াছে। 
আরণ্যক কাহারো কাহারে মতে কর্মকাণ্ডের শেষ অংশ, আবার কাহারো 
মতে জ্ঞানকাণ্ডের প্রথম অংশ শেষ মতটিই বিচারসহ বলিয্। মনে হয়। 
আরণাক এবং উপনিষদ্‌কে একস্ছগে আমরা বেদাস্ত বলিয়া 
থাকি। গুথমে বেদান্ত শবের অথ তাহাই ছিল, বেদের 
শেষভাগ--_কোঁন দর্শনবিশেষ তে. 


তানকখণুব প্রথম অংশ 


আবথ্যকের ভাষা! ব্রাঙ্গণধুগের ভাষার ন্াায়ই অতি প্রাচান। ছোট 

ছোট শব্দের যোগে বাক্য রচনা আবরণ্যকের রচনাশৈলার অন্যতম 

বৈশিষ্ট্য! ব্রাহ্মণের ভাবা অপেক্ষা আরণ্যকের ভাষা 

সহজেই বুঝ! যায়। কিন তাহাদের অস্তরন্িহিত অর্থ 

উপনিষদের মন্ত্রগুলির ন্যায় রহম্যপূর্ণ। ব্রাক্ষণের স্থায় আরণ্যকও গগ্চে 
রচিত। 


ভাষা ও রচনা শৈলী 


আরণাকে বৈদিক প্েবগণের সাংকেতিক ব্যাধ্যা দেওয়া আছে, 'পুবেই 
বলিয়াছি। খধি এবং ধজের' ব্যাখ্যাও সাংকেতিক। অর্থাৎ. আরণ্যকে 


৪৪ ' সংস্কৃত সাহিতোর ভূমিকা 


সংহিতা ও শ্রাঙ্গণোক ক্রিঘাকাণ্ডের একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাধ্যা দেখিতে 
পাওয়া যাক্থ। 

ব্রাঙ্মণগুঁলির ধতপ্রকার শাখা আছে, আরণ্যকেরও শাখা ঠিক ততগুলিই। 
খরেদের এতরের ব্রঞ্জণের শেমাংশ এডরের় আরণ্যক । ইহাতে পাচটি ভাগ 
আছে এবং প্রত্োকটিকেহই পৃথক পৃথক আরণ্যক লাষে 
অভিহিত করা হুয়। শ্জ্ায়ন অথবা কৌধীতকি আরণ্যক 
খ.গ্রদের কৌবীতকি ত্রাঙ্ষণের উপনংহার মাত্র। এ্রতরেক় 
আরণ)কের সহিত ইহার বিষয়বস্তরও ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। কৃষ্ণখজর্ষেদের 
তৈতিরীয় আরণ্যক ঠৈত্তিরীয় ব্রহ্গণের গুসারণ মাত্র । ইহাতে দশটি অধ্যায়, 
“অরণ? কা প্রপাঠক জাছে। ০৫ বছুবেদের শতপথ ব্রাক্ষণের চতুর্দশ খণ্ড 
প্রকৃতপক্ষে একটি আরণাক-বুঃদারণাক । সামবেদের আরণ্যক একটিই-_ 
জৈমনীয় বা ৬লবকারশাখার অস্থতূক্ত। 

আরণ্াকগুজর মধো এতরের় আরণ্যকেই সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহার 
পাচটি ভাগের বা পুবেই বলিয়াছি। প্রথমভাগে সোমধজ্ঞের যাজ্জিক 
ব্যাথ্যা আছে। দ্বিতীয়ঙাগে প্রাণ ও পুরুষ তত্বের বিস্তৃত মালোচনা আছে। 
ইহার প্রকৃতি অনেকটা উপনিবদের ন্যায়। তৃতীয় ভাগে 
সংহিতা, পদ এবং ক্রপাঠের রূপকাত্মক এবং নিগৃঢ় অর্থ 
দেওয়। আছে; শেষ ছুইভাগে বিবিধ ব্যিয়ের আলোচনা 
দেখা হায়--ফেমন নিষ্ষেবলা শন্ত্রের বিবরণ, মহানায়ী ক্লেকের অর্থ ও ব্যাখ্যা 
ইত্াদি। বৃহদ্দারণাক ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকও নানা বিষয়ের আলোচনা 
করিয়াছে। 

আরণ)ক ভারতীয় 'শনের ইত্হাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া 
আছে।৯ আরণাকগুঁল পরমাত্মাকে আনিবার জন্ত 
কয়েকটি প্রতীকের উপাসনা এবং তপস্যাপন্ধতির নির্দেশ 
দিয়াছে; এই উপাসনা এযুগে আা্ষণগ্রস্থ ও উপনিষদ 
গুলিতে উক্ত '্বর্গকে বাতিল করিয়া দিয়াছে; কারণ ন্বর্গাকাহক্ষ 


১। ফোঁখক «3৩2 ৩ 111950725 মে 59050 2555515৮025, নামক গবেষণাস্মক 
পাকে ই্হাসের অংলোচনা কিরছেন। | 


ফোম্‌ বেদের কোন্‌ 
আহরণ]ক 


ছুই একটি প্রশিদ্ধ 


আবণাকের বিবরণ 


ভারতীয় দর্শনের ইতি- 
হালে ইঞ্াঙের গ্বান 





উপনিষদ্‌ ৪৫ 


যজ্ঞানুষ্ঠান হইতেই জন্মে। শেষে জান ও কর্ম-মার্গের মধ্যে মীমাংসা 
সমাধু হয়।”৯ 

আরণাকেই ভারতীয় গুহরহস্তবাদ্দের স্ুত্রপাত বলা ধাইতে 
পারে। আরণ্যক ও উপনিধদে যাহার হ্থচনা, 
দর্শনগুলিতে তাহার বিকাশ এবং পরবর্তীকালে জন্ত্রশান্ত্ে 
তাহার পরিণতি দেখিতে পাই। আরণযকের ভ্যান তঙ্ত্রেরেও সংকেতগুলি 
রহন্যময়। আঙও আরণ্যকের অনেক সংকেতের প্রত অথ জাণ। 
যায় নাই। 


রহ্স্যুবাদ 


আট 
উপনিষদ্‌ 


পৃর্বেই বলিয়াছি বেদকে মোটামুটি ছুইভাগে ভাগ করা ঘায়_জ্ঞানকাও 
ও কর্মকাণ্ড । কিন্তু এই ছুই বিষয়ে কোন পৃথক্‌ গ্রন্থ পাওয়। যা ন!। বৈদিক 
গ্রন্থে কর্ম বা জ্ঞানের আলোচনার ন্যনাধিক্যে এইকপ নামকরণ হইয়াছে। ক্রমে 
আধ শ্চস্তার পরিবর্তন স্থচিত হইতে থাকে । কিছু না কামনা করিয়। তাহার! যজ্ঞ 
করিতেন, কিন্তু উহাতে উত্তরোত্তর কামনার বৃদ্ধিই হয়--দুঃখের অবসান হয় ন। 
শাস্তিও আসে না। তাই অনেকের ধারণ! হইল কর্মের ছারা 
সংসারের দুখ অতিক্রম করিতে পারা যায় না। আবার 
অনেক বৈদিক কর্মে পণ্ুহিংসা থাকার অনেকেরই তাহা! ভাল লাগিল ন1। 
মানবের কল্যাণের অন্ত পথ নিশ্চই আছে ভাবিয়! অনেকে জ্ঞানের পথের অন্বেষণে 
ব্যাপৃত রহিলেন। এই জ্ঞানবাদীদেরই উক্তি জানকাণ্ড। আমাদের উপনিষদ্‌ যে 
এই জ্ঞানকাণ্ডেরই অন্তর্গত তাহা পূর্বেই বলা হুইপ্াছে। আবার উপনিষদ্গুলি 
জরাক্ষণাত্মফ বেদের শেষভাগও বটে। বনু উপনিষদ আরণ্যকের অস্তগতি। 
কেবল একখানি মাত্র উপনিষদ মন্ত্র বা সংহিতার মধ্যে। ইছার নাঁম 
ঈশোপনিষদ্‌--শুরু ষজুবেদের চরারিংশৎ অধ্যায় 
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কর্মক1৩ ও জ্ঞানকাণ্ড 


৪৬ সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা 


উপনিষধধের এক নাম বেদাস্ত (বেদ-অন্ত )। বেদের শেষ অর্থাৎ 
আানকাণ্ডের অন্তর্গত । কাহারো কাহারো মতে, বেগের 
শেষ লক্ষ্য বা গ্রতিপাগ্ত বা শেষ সিদ্ধান্ত ইহাতে সংগৃহীত, 
সেহজন্া ইহা বেদান্। 
উপনিষদ শকের অর্থ নানা প্রকার) (১) যাহারা ক্রন্ধবিদ্ভার শিকটে 
উপস্থিত হইয়া (পউপ”-) নিশ্চয়ের সহিত ( পনি-” ) ইহার 
'অন্ভশীলন করেন, ইহা তাহাদের সংসারের বাঁজহ্বরূপ অবিদ্যা 
প্রড়ৃতিকে নাশ করে (৮/সদ্‌” )। এইজন্য ব্রঙ্গবিগ্ভার নাম উপান্ষদ্‌। 
(২) যেধানে জোকেরা চাপিদিকে (“পরি-) বসে (+৯/ সদ”) তাহাকে 
আমরা বলি পরিধ্দ। ঠিক সেইরূপ শিগের। গুরুর নিকটে (“উপ”) গিয়। 
যেখানে বাঁসতেন (নি সদ্গ ) মূলতঃ সেই ছোট-ছোট বৈঠকের নাম ছিল 
উপনিষদ । কালক্রমে এই সকল উপনিষদ বা বৈঠকে যে বিগ্ভার ( অথাৎ 
ত্র ছ্যার) আলোচনা হইত তাহারও নাম হইল উপশিধদ। (৩) উপনিষদ 
শন্দের আর একটি অর্থ হইতেছে “রহস্য” । অতি গল্ভ'র 
ও ছুগঁঘ বলিয়া এই উপনিষদ বাঁ ব্রন্গবিদ্যাকে সাধারণ 
বিদ্যার সভায় শিখি্চারে খখানে-সেখানে সকলের নিকট প্রকাশ করা হইত 
না বলিয়া ইহা ছিল রম্য, পৃথবীরাজ্য দান করিলেও উপনিষদ অতিপ্রিয় 
শি বাজ্যেটপুত্র (৩৪ মার কাহাকেও দান করা হইত না।১ 
ধক, যদ, পা ৬ অথব চারি বেদেরই উপনিধদ আছে। এতরেয 
ডপনধদ্‌ এতরেয়ারণাকের মধ্যে। তৈত্তরীয় উপনিষদ 
সী উপান- তৈত্তিবীয় আরণ্যকের মধ্যে। কেন উপনিষদ জৈমিনীয় 
| ্রা্মণের মধ্যে। অথববেদ্দের সহিত মৃণ্ডক ও প্রশ্থো- 
পনিষদের পরম্পরা সম্বন্ধ জাছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। 
উপনিষদ্গুলির মধো কতক প্রাটীন, কতক বা পরবর্তী । ভাষা, রচনার 
রীতি ও আলোচা বিষজ্ প্ররৃতি বিচার করিয়া দেখিলে কোন্‌ উপনিষদ 


(বদ 


উপনিষদ শান্ষর অর্গ 


খা গল্থীর এই 





১। বে, উ, ৬/২২--'দাপ্রশান্তায় দাতবাং নাপুজায় শিল্তায় বা পুন:।" 
হ। অথববেদীছ উপলিষৎ লাহিকত্যের অন্ত ভু 8১১৩১০৩--৭১৩ [55118100840] 
 ক৮এ৩জখরে ৩0৬ 8005555৯0৬১ ০0০ 225-246. 


উপনিষদ ৪৭ 


প্রাচীন ও কোনটি পরবরতা বুঝা শক্ত হয় না--উহ্াদের মধ্যে কতক পদ্ঘে। 
কতক গগ্ভে, আবার কতক গগ্য ও পদ্য উভয়েই রচিত। 


১। ঈশা-ঈশা (অর্থাৎ ঈশ্বরের দ্বার) শফাটি আরভে থাকায় ইহার 
নাম এইরূপ। ইহা আকারে খুবই ছোট ও ইহার ছুইটি 
মন্ত্র ছাড়া সবই পছ্যে রচিত। 

২। কেন--কেন শবটি আরম্ভ থাকায় নাম এইরূপ--আকারে খুবই 
ছোট-_গছ্য ও পদ্ঠ উভয়ই আছে। 

৩। ₹5-_কৃষ্কয্বেদের কঠশাধার সহিত সন্বন্ধ আছে--পদ্ে রচিশ! 

৪। প্রশ্ন ছয়টি প্রশ্নে সমাধান করার জন্য এহ নাম--গছ্য ও পদ্য 
উভয়ই আছে। 

€। মুণ্ডক__ইহার ৩।২।১০এ বলা হইয়াছে, যে ব্যক্তি যথাবিধ “শিরোব্রত” 
করে, তাহাকেই ইহার আলোচিত ব্রহ্গঝ্ছা দান করিতে পারা যায়। মুণ্ডের 
ব্রতের সহিত সম্বন্ধ থাকায় এই নাম। শিরোব্রতে মাথায় অগ্সিধারণ করিতে 
হয়। ইহাতে গন্য ও পদ্য দুইই আছে। 

৬। মাওক্য-_ম$্ক খাঁষ ইহাকে প্রকাশ করায় ইহার এই নাম। 

৭। তৈত্তিরীয়--কৃষণ যজুকেদের তে'ভ্তরীয় ব্রাহ্মণের যে অংশ 'তৈত্তিরীর 
আরণ্যক? ইহা তাহারই অন্তর্গত-_গন্ঠে রাচত। 


দশোপনিষদ্‌' 


৮। এঁতরেয়-_খথেদের এঁতরেয় ব্রাহ্মণের অস্তর্গত--গদ্ধে রচিত। 

৯। ছান্দোগ্য--ছান্দোগ্য বা সামবেদের ব্রঙ্গণের প্রথম অংশ আরণাক 
বলিয়া গণ্য হয়। এই উপনিষদ্ধানণি ইহারই অন্তর্গত। আকারে ইহা বেশ বড়, 
গছ রচিত; মাঝে মাঝে পদ্যও আছে। 

১*। বুহধারণ্যক--শুরু যুর্বেদের সুপ্রসিদ্ধ শতপথ ব্রহ্ষণের এক অংশকে 
আরণ্যক বলা হয়। ইারই শেষভাগ এই উপনিষদ । ইহা আকারে বৃহৎ এবং 
প্রধানতঃ আরণ্যক বলিয়া] ইহার এই নাম--অধিকাংশই গন্, তবে মধ্যে মধ্যে 
পছ্ভধও আছে। 

৯১। কোৌধীতকি-_খখেধেরই অন্ত একটি ব্রাম্ষণ কোষীতকি। কৌধীতকি 
আরণ্যক তাহারই অন্তর্গত এবং এই আরগ্যকের, একটি অংশ এই উপনিধ্‌। 


8৮ সংস্কৃত সাহিতোর ভূমিকা 


১২। শ্বেতাশ্বতর--কুফ। বঙছগুবেদের শ্বেতাশ্বতর শাখার সহিত সম্বন্ধ আছে। 
উর সমগ্রই পন্তে। 

১৩। শৈজ্ঞাকী- কুচ যুবদের দৈত্রায়ণী শাখার অস্তর্গত। ইহা মেত্রী 
উপনিবদ নাষেও প্রলিদ্ধ। ইছা! গদ্ে রচিত, ওবে মধ্যে মধ্যে পছ্াও 
দেখা ঘাকস। 

প্রসিঘ্। ধশোপনিধদ বলিতে উল্লখিত প্রথম দশধানি উপনিষদই বুধিতে 
হইবে । আচাধ শঙ্কর মাত এহ দশপাশি উপানহদের উপরই ভাম্ব 
লিখিয়াছেন 

"উপাশমদের গ্রথম ও প্রধান কথা হইতেছে সমগ্র মানবের প্রথম ও প্রধান 
কথা, আর তাহা হইতেছে তাহার আত্মাকে বা শিজ্েকে লইয়া । এই 
আমি আছি, ইছার পর আর থাকিব না, এই চিন্ত। সে সঠিতে পারে না। 
সে চান্-যে প্রকারে হউক, তাহাকে থাকিতেই হইবে। 
দুঃখের, অশান্তির তো তাহার হয়তা নাই। কিকুপে 
ইহ। হইতে শিষ্ুতি পাওয়া যায়? পরম সম্পদ, পরম আনন্দ, পরম শান্ত 
কিপাওয়া যায়? আমাদের দেশের প্রাচীন খবিরা এইলব বিষয়ে কিক্পপ 
চনত করিয়াছেন তাহা! প্রধানত; উপনিষদগুলিরই মধ্যে পাওয়া 
যায় ।”৭ 

উপন্যিঘধে বিষ্কাকে ছুইরকমের বলা হইয়াছে, 'অপরা অর্থাৎ নিকৃষ্ট, 
আর পরা" অথাৎ উৎকৃষ্ট । খে, বজুর্বেদ প্রভৃতি বিদ্যার নাম অপর। বিদ্যা, 
আর যাহা দ্বার] অক্ষর অর্থাত ব্রন্মকে জান যায়, তাহাই 
পর] বিদ্া। উপনিষদে এই পর! বিদ্তাই আলোচিত 


অভুধিচার 


'পরা' ও “অপবা; ধিদ্বু! 


হইয়াছে। 
উপনিষদ্‌ গস্তীর, অথচ অতি উপাদেয় । ভাববিশালতায় ইহা অতুলনীয় । 
ভারতের সমস্ত বর্ষের মূল উপশ্ষদ। ইহাদের মূল শুত্বটি লওয়া হইগ্নাছে 


প্র পানাপগাচা হাছন জরলীপারভীবরপনার বারাটা ক লাম: পনর বাজ ইরজী একা জারযান পরনিন্দা জল 


১। উপনিষদৃগ্ডলির বিষয়বস্তু জানিবাৰ জন্থ ত্র; বেদমীষাংসা--অনিবাণ, পৃং ১০৪-২২২ । 
২। বিধুপেখর ভষ্টাড়ার্ঘ উপনিষদ, পৃঃ ১২+১৩ 


উপনিষদ ৪৯ 


উপনিধদ্‌ হইতেই ৷ ভারতীয় দর্শননমূহের মূল তত্বগুলির অধিকাংশেরই ক্ষুরণ 
ভাহধিশালতার হইয়াছে উপনিষদ হইতে । তাই উপনিষদ্‌ শুধু ডারতেরই 
অতুলনীয নহে, সমস্ত অগতেরই অমূল্য সম্পদ । ভিপ্টারনিৎস্‌ যথাৎ ই 
বলিয়ছেন-_-প্রন্কতপক্ষে ভারভীয়গণের পরবর্তী যুগের সকল দর্শনেরই মূল 
রহিয়াছে উপন্ষিৎ জাহিজ্যে ৮৯ 

পূর্বে বলা হইয়াছে, মানবের প্রথম ও প্রধান কথা হইতেছে তাহার 

আত্মার বা নিজের কথা। সমন্তকে ব্যাঞ্ধ করিয়া থাকে 
বলিয়া মাত্মাকে 'আত্মা' বলা হয়। পরে আমর দেখিতে 

পাইব এই ম্মাত্মাই হইতেছে বিশ্বাত্া' । এই আত্মাই সব। তাই এই সমস্তকে 
ব্যাপ্ত করিয়া থাকে বলিয়াও ইহা আত্মা । আর এই ভ্ুন্ই ইহার একটি নাম 
ব্রন্ধ অর্থাৎ সবাপেক্ষা বুহৎ 

আমরা দেখিয়াছি, 'আাহ্মবিদ্যা বা ক্রহ্মবিষ্তাই হইতেছে উপনিষদের 
আলোচ্য । এই আঁক্সবি্থা কি এবং কেনই বা আলোচ্য, বু€ছদারণ্যক 
উপনিষদ্দে ধৈত্রেয্ী ও যাজ্ঞবন্ধ্য সংবাদে তাহার বিশদ আলোচনা আছে ।২ 
ছান্দোগা উপনিষদেও নারদ ও সনংস্থজাত সংবাদে এই তনত্বই আলোচিত 
হইয়াছে ।৩ মেত্রেয় বছিয়াছেন, শ্যাহাতে আমুত হইতে পারিব ন' তাহার 
ধারা আম কি করিব 1”6 সনংস্ুজাত বলিয়াছেন--পতাহাই গ্রসভৃত, মানুষ 
যেখানে অন্য কিছু দেখে না, জন্য কিছু শোনে নাঃ অঙ্ক কিছু 
জানে না' আর যেখানে অন্ত কিছু দেখে, অন্য কিছু শোনে, 
অন্ত কিছু জ্ঞানে তাহ। অল্ল।৫ যাহা প্রভূত তাহা অমৃত, আর যাহা অল্প 
ভাহা মরণঙ্ীল।” মৃণ্ডক বলিয়াছেন-_পইহা অমৃত ব্রহ্ষই ; »ন্মুখে ব্রন্দ, 
পশ্চাতে ব্রদ্ধ, দক্ষিণে উত্তরে উপরে নীচে ব্রহ্থই ব্যাপ্ত হইয় রহিয়াছে । এই 
বিস্তীর্ণ বিশ্ব ব্রক্ধই 1৬ 


শম্পা শা ওপী ইজ: 


১) & নুতডতোন় 91 1041180, 1269160৩) 5০1 25 0265. 

২। বৃকূদারণ্যক উপনিষদ্‌ ৩৬ 7 ৩1৮ / ২1৪ এবং ৪1 

৩। ছান্দোগ্য উপনিষদ ৭ 

৪1 *যেনাহুং নামত) স্তাং তেনাছং কিং কুর্ধাম্‌ £ 

«1 ছান্ৰোগ্য ++২৩+-১-নালে সৃখমন্তি। ভুমৈব সৃখমূ) ইত্যাদি । 


ক? অঞ্জক ২181১৯১ 


অ।ত্বা'- ব্রহ্ম 


অখগ্ুবিদ্য। কি 





রা? সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা 


আমাদের তিনটি অবস্থা নিস্ক) জাগ্রৎ, প্র ও নুযুণ্ত বা নুযুণ্তি ( অথাৎ 
যে অবস্থায় নিদ্রিত মাজষ 'কানরূপ হপ্র না দেখিয়া একেবারে শান্ত হইয়। 
থাকে )। এই তিন অবস্থার অনুভবের পরম্পর সে 
৮৯৮ আছে। এই তিন অবস্থাতেই যে তিনটি পৃথক পৃথক্‌ 
| খত আত্মা, ভাতা নে । একই আত্মার তিন অবস্থায় 
তিন রকমে শ্রস্ুভব হইয়া থাকে । এই তিন অবস্থার অতিরিক্ত মার এক 
অবস্থা আছে, যাহার সহিত পুবাক্ত এ তিন ঈবস্থার কোনো সংসর্গ নাই, 
যাহ] উহাদের অতীত । এই অবস্থায় আত্মাকে তুৰয় অথতা উত্তম ব পুরুষোত্তম 
বলাহয়।১ এই আত্মাই আসল আহ, 
পঙর়োধালের কোশ লা গাপ থাকে । ওরোয়াল খাপের মধো থাকিলে 
খাপখানাই দেখা যায়_-আসল ওবোয়ালখানা দখা যায় মা) গাপ্রে মধ্যে 
তাহা ঢাকা াকে। আত্মা যেন 'এইকুপ কোশ আছে। আর এই 
ফোশ একটি মাত্র য়, পাচ পাচটি। একটির ভিতর জন্টটি, তার ভিতর 
অন্থু একটি, এইরূপে পরে পরে । আত্মার আসল রূপটি 
এই “কাশগুলির দ্বারা ঢাকা আছে ” এ পাচটি কোশের 
প্রধমটি হইতেছে অন্পময়, দ্বিতীয়টি প্রাণময়। তৃতীয়টি মনোময়, চতুরথটি 
বিজ্ঞানময় এবং পঞ্চম আননাময়। আদল আত্মা হইতেছে এই সমস্ত 
কোশের অতীত ।২ 
ফেনোপনিষঞ্ধে বলা হইয়াছে ব্রদ্ধ হইতেছেন কর্ণেরও কর্ণ, মনেরও মন, 
বাকেরও বাক, প্রাশেরও প্রাণ এথং চক্ষুরও চক্ষু । সেখানে চক্ষু যায় না, 
বাক ধায় পা, মন বায় না। যিনি বাগিক্িয়ের ছারা প্রকাশিত হন না, 
প্রত্যুত বাগিজ্িয়ই ধাহান্ধারা প্রকাশিত হইয়া থাকে তিনিই ক্রহ্ষ। ইহার 
তাৎপধ--এই যে ভন ভি ইন্জিয, ইহাদের সমস্ত শক্তি 
বন্ততঃ ব্রদ্বেরই শক্তি, তাহাদের নিজের নহে। মাছুষ 
েছ বা ইন্তিরগুলিকেই ব্রদ্ধ বলিয়া মনে করে; গ্ররুতপক্ষে যাহা হইতে 


২:৯1 প্হস্মাৎ করযাতীতোহহম্জরাদপি চোভম:। 
অতোহস্মি লোকে বেজে চ প্রথিতং: পুরুযোভমঃ 8” গীত! ১৫১৮ 
নি বাডতিকাঃ ৭1 


১১৯) বিধুপেখর ভটটাচ।৫--উপনিষদ।পুঃ ২৭-২৮। 


পঞ্জফোশাতীত আত্মা 


ব্রন্ষের সড়প 





উপনিষদ ৫১ 


উদ্ভব তিনিই ব্রদ্ষ। কেনোপনিধদে বক্ষের গল্পে ইহ! শুন্দরভাবে প্রকাশিত 
হইয়াছে। 
যাহার দ্বারা এই জগতের কি, স্থিতি ও লয় হইর! থাকে তিনিই ক্রদ্দ। 
অগ্সি ইহার মন্তক, চন্দ্র সুর্ধ ইহার চক্ষু, গ্রিক ইহার কর্ণ, বাফু ইহার প্রাণ, বিশ্ব 
ইহার হায়, পৃথিবী ইহার চরণ, আর ইনি নিজেই হইতেছেন অস্তরাত্মা 
(মুণ্ডত )। ইনি শুভ্র, প্র্োতিরও জ্যাতি। ঘাজ্ঞবন্ধ্য ও গাগ্খর উপাখ্যানেও 
ব্রদ্ষতত্ব বিশদীরৃত হইয়াছে। যাজ্ঞবন্ক্ের মতে ব্রঙ্গ 
অক্ষর, রদহ'ন, গন্ধহীন, চক্ষুহীন, কর্ণহীন, বাগিক্দ্রঃহীন, 
মনোহন। তেজোহী'ন, প্রাণহীন, মুখহীন, মাজ্রাহীন ' ভ্রাহার ভিতর নাই, 
বাহির নাই। সেই অঙ্গর একই ও অস্ধথিতীয় (”“একমেবাদ্ধিতীয়ম্” )। শ্বেতকেতু- 
আরু'ণর উপাখ্যানে অন্বমমি শ্বেতকেতো? বল হইয়াছে। 
ব্রহ্মদাধনা কি কবিষা করা যাইতে পারে, এখানে তাহারই কিঞ্চিৎ 
আলোচনা কর্রব। দম, দান ও দয়া না থাকিলে সাধনমার্গে জগ্রদর হওয়া 
যায় না। 'আপগক্তি হইতেছে মানলের বন্ধন১) অন্য কোনো বন্ধন নাই? 
ভারতের সমঞশ্ড ধর্মের মূলে ইহাই দেখা যায়। উপপিষদের ধর্মেরও মূলে 
ইহাই রাহিয়ছে। কঠোপমিধদে ঘম-নচিকেতাপ উপাধ্যানে কথোপকথনের 
মধ্য দিয়া কামশী, বাসনা ও আসক্তি ত্যাগ করিতে 
পারিলে যে ব্রহ্মতত্ব জানা যায় তাহাই বুঝান হইয়াছে। 
দুইটি জিনিস মাছে; একটি শ্রেছধ ( অর্থাৎ থাহা ছারা আমাদের বেলী ভাল 
হয়), আর অন্যটি হইতেছে প্রয় (যাহা দ্বার আমাদের বেণী ভাল 
লাগে)। ইহাদের প্রয়োজন ভিন্ন ভিন্ন। মানুষের কাছে ইহারা উভয়েই 
আসে । তরে যিন শ্রেরকে গ্রহণ করেন, তিনিই বুদ্ধিমান, যো॥। আত্মা বা 
দ্ধ সম্বন্ধে তর্ক করা চলে না। ইনি সুত্র হুইতেও স্থক্মতর | যে ব্যক্তির বিজ্ঞান 
হইতেছে সারধি, আর মন হইতেছে রজ্ছু, তিনি বিষ্ু্র পরম পদ প্রাপ্ত হুন। 
এই আত্মাকে ব্ধোধ্যপরনের হারা) মেধা দ্বারা বা বহু শাস্্-শ্রথণের দ্বারা 
পাওয়া যায় না; সত্যদ্বারা, তপশ্যার দ্বারা, সম্যক জানের দ্বার ও নিত্য 


প্রঙ্ষ এক সঙ্গতি 


ব্রহ্মমাদন'র উপায় 





১। কামাত্মাতা ন প্রশস্তা ন চৈবেহাস্ত্াকামতা | কাম্যো ছি বেদাধিগনং বর্মযোগণ্ঠ 


৫২ সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা 


র্্ঘঘারা ইঙাকে জাভ করা যায়। প্প্রণবে: ধন্জঃ শরো হাত! ক্র্থ 
আক্ষ্যমুচাতে । অগ্রমত্তেন বেঙ্ধবাং শরবতম্মরো ভবেৎ 1১ ঘিনি সমঘ্ত ভূতের 
মধ্যে আত্মাকে দেখেন এবং সমন্ত ভূতকে আত্মার মধ্যে দেখেন তিনি 
কাাকেও দ্বণা করেন না। হাহা হইতে আর উৎকৃষ্ট কিছু নাই, হা হইতে 
আর কিছু ক্ষুদ্র বা বৃচতর নাই, যিনি ছ্যুলোকে বৃক্ষের ম্যায় ত্য্ধ হইয়া 
আছেন, সেই পুরুষই এই সমস্তকে পূর্ণ করিয়া "আছেন ২ সেই পরমাস্মা 
দই হইলে সাক্ষাৎকারীর ভ্দয়ের গ্রন্থি বিনষ্ট হয়। সকল সংশয় ছিন্ন হয় ও 
কর্মসমূহ ক্ষযগ্রাথ হয় ।৩ 

প্রসঙ্গক্রমে পূর্ধে উপনিষদের অনেক প্রসিদ্ধ গণ উল্লেখ করা হইয়াছে। 
গল্পগুলি ভাবগান্তীর্ধে ও ভাষামাধুধে মহীয়ান্‌।৪ 
প্রত্যেকটি গল্পই এক একটি রূপক এবং তাহাদের 
উদ্দেন্ট কোনে! না কোনো তন্থ প্রকাশ করা। স্থন্রের অপেক্ষা উদাহরণ 
অনেক বেঙ্ী কার্ধকরী। কথাটি যথাযথভাবে উপনিষৎ সাহিত্যে অন্থুঙ্থত 
হইগ্াছে। 

উপনিষদ আর্ধনীবনের চতুর্থাপ্রমের সহিত সম্পকিত। সন্লাসের সময় 

আধর্কষিগণ সংসারের যাবতীয় মোহময় সম্পর্ক হইতে 
রা সভিত. নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিয়া অর অমর সত্যন্থরপ ব্রন্ধের 
চিন্তায় বিলীন হুইয়া থাঁকিতেন। বেধের কর্মকাণ্ডাত্মক 

কার্ধাবলীর বৈফলা তাহাদের ধ্যানী দৃষ্টিঃ সম্মুখে প্রতিভাত হইত। নশ্বর 
জীবনের পরপারে কি আছে আনিবার জন্য তাহাদের ধ্যানী দৃষ্টি তখন 
সর্বদাই বাগ্র হইয়া খাকিত। 

পরবতী! যুগের ধর্ম ও দশনের উপর উপনিষদ্ধের প্রভাব কতখানি, প্রসজ- 
ক্রমে পুর্বে তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। উপনিষৎ্, ক্রদ্মস্থত্র ও গীতা, 


উপনিখদেক গল্প 


১। মু্তক উপদিষদ্‌, ২1২1৪ 
হ। “ক্ষ ইব নো বিধি তিউত্যেকতেনেধং পূরণ পুরুষেণ সরবম্‌ / 
.৬1 সক, ২৭৮ 


উপব্ষিদ্‌ ৫৩ 


এই অয়ীকে প্রস্থান বলা হয়। ইহারাই বেছাস্ত-দর্শনের ভিতি। ব্রন্ষস্থতরকে 
স্যার-প্রস্থান, গ্রীতাকে স্বৃতিপপ্রস্থান এবং উপনিষসমূহকে 
পরবর্তী হুগের ধর্ম ও শ্রতি-পুস্থান বলে।১ শ্রুতি অপেক্ষা স্ৃতির প্রামাণা 
দর্শলের উপর ইহাদের | 
প্রপ্তাব দুর্বল এবং ধিরোধস্বলে শ্রুতিই গ্রাহা। উপনিষদের 
ভাবমন্দাকিনী সর্বতোভাবে ব্রক্গস্থত্রের মধ্য দিয়া ও 
'আংহশকভাবে গীতায়, প্রবাহিত হইয়াছে। 
পূর্বেহ বলিয়াছি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বেদকে অনাদি অপৌরুষেয় বলিয়া! 
স্বীকার করেন না। ম্যাক্সমূলারের মতে, পসর্বপ্রাচীন উপনিষৎ অন্ততঃ 
৬০* শ্রী: পৃঃ অবে রচিত হয়,” ম্যাকভোনেলের মতও তাই । ডাঃ রাধাকৃফণনের 
মতে শ্রী: পুঃ ১০৯৭ হইতে তরী; পুং ৪*০-৬০* আফের মধ্যে উপনিষৎসযূহ রচিত 
ভয়। ভিন্টারনিংসের মতে রটনাঝালাচুক্রমে উপনিষদের শ্রেণীবিভাগ এইরূপ :--. 
প্রথম-বুহদারণাক, ছান্দোগ্য, শৈত্তিরীয়। এঁতরেয়, কৌধীতকি ও কেন; 
স্বর :-_-কঠ, ঈশা, শেতাশ্বতর, মুণ্ডক ও মহানারায়ণ ; তৃতীয় _ প্রশ্ন, মৈআয়ণীয় 
ও মাওুক্য এবং চতুর্থ--বশিষ্ট সমস্ত । 
উপনিষদ্‌ বৈদিক ধর্মে বহিমুর্খিতার বিরুদ্ধে তীত্র প্রতিবাদ করিয়াছে 
নায়মাত্মা গ্রাবচনেন লূভাঃ। ন মেধয়া, ন ব্ছুনা শ্রুতেন ২ 


নৈদিক ধর্মের বর্মকাগ্ডাত্বক যে বিদ্যা তাহা মানবকে ভোগমুরখখী করে। 
বছ্িমুখ্তার বিন্দ্ধে _ ৃ 
ইরা লাতিন কিন্ধ ভোগে স্থখ নাই, ত্যাগেই শখ । পতেন ত্যক্কেন 


ভূপ্রীথাঃ মা গুধঃ কন্ন্থিদ্ধনম্‌।*৩ উপনিষদের অনেক 

গল্লেই দেখা যায় বেঞশান্ত্রে পারঞ্জম যাজ্িক ব। ক্রান্মণ ক্ষত্রিয়ের কাছে তর্কে পরাস্ত 

হইয) ক্ষজিয়ের নিকট ব্রচ্কতব লাভ করিতেছেন | বহিমূ্থী যে বৈদিক ধর্ষ তাহা 

প্রেয়েরই নামান্তর । কিন্তু প্রের অপেক্ষা শ্রেয়ই যে নিশ্চিতরূপে আশ্রয় কর) 
উচিত, উপনিহ্দ্‌ বারংবারই তাহ। জানাইয়াছে। 

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে কৃষ্ণ বেদের এই কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে তীর 


৯। উপনিষৎ গ্রন্থাবলী, পৃঃ ১১--স্ামী গন্ভীরানন্দ সম্পা্িও। 
২1 কঠ উপ ১২1২৬, মুণ্ডক উপ ৩২।৩। 
৩। ইশা উপ ১ 


৪ সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা 


প্রাতিবান্ধ করিয়াছেন । “বেদ ভিগুণাত্বুক-_স্জুলি, তুন্ম শিক্কৈগুণ্য ₹ও”।৯ 
আবিবেরশি থুঢ়গণ বেদ্রে অর্থবাদেই পরিতুষ্ট, কিন্তু ভোগ ও গ্রতুত্বের 
প্রাপ্তিলাধত  পানাবিধ  ক্রিয়াবিশেষের  বাহুলাদ্ধার। 
যাতাদের চিত বিভ্রান্ত হইয়াছে, তাহাদের অন্থঃবরণে 
নিশ্চয়াত্িকা বুদধি জনে » পত্রদ্ষকানলাভের পর পরিচ্ছিন্ন ফলদ 
বেগেক কর্মঝাণ্ডে ক্রক্মবিদের আর কোন প্রয়োজন থাকে নাতখন তিনি 
কর্মকাণ্তীয় পরিচ্ছি্ কল্স্মুছের অতীত গু পব্পুর্ণ ক্র্মন্ব্ূপের উপলন্ধিতেই 
কতার্থ হয়া যান 1৭২ 

বক্ষ দুই প্রকার-_গাকার ও নিরাকার । ঈশোপনিষদে একটি স্লোকেই 
উভয় একার ক্রদ্ধের কথা পুদ্দর ভাবে বিবৃত হষ্টয়াছে--"্স পর্ধগাচ্ছ ক্মকায় 
মক্্রণমন্সাবিবং গুদ্ধমপাপবিদ্ধম কর্ণ্মনীবা পরিতূঃ ্ববস্তূধাথা- 
তথ্যতে'হর্থ'ন ব্যদরধজাস্থতীভাঃ. সমাভ্যঃ 0২ এখানে 
সববাগী, জ্যোতির্জয় শরীরী, অক্ষত, শিরাহীন, 
নির্মল ও অপাপবি্ধ (ষ ব্রদ্ধ তিনি শিবাকার আর যিন সধদশী, মনেস 
নিয়ন, সর্বোতম, হ্বযভূু তিনিই সাকার বর্গ হিনিই পুরুষ। তিনিই 
ম'যোপহিতটৈতন্বাজ্মক ঈশ্বর । 

উপনিষদ এক কথায় বলিতে চাহিয়াছে_-“বিশ্বই ব্রহ্ম বিস্ত ব্রদ্ষই আত্মা । 
উপনিষদের সাধারণ শিক্ষা এবং মূল বক্তব্য সম্বদ্ধে ডয়দেনের মতান্ুসারেই 
বল] যায়” ১) আত্মাই জ্ঞাত, সেজন্য কখনই 
আমাদের জেয় (বসত) ছইতে পারেন ন'। এ-কারণে 
তিশি নিজেই অজ্জের। তাহাকে কেঘল * নতি, প্রক্ষিষায় সংজ্জিত করা যায়। 
,**( ২) যেহেতু আত্মাই সকল বাবহারিক 'বহ'র মধ্য আধ্যাত্মিক এঁকারূপে 
সিজেকে প্রকাশিত করিতেছেন-থে এক্য একমাজ আমাদের চৈতন্যেই 
অবস্থিত ( আত্মজ্ঞান-স্বরূপে )--অতঞব তিনিই এবমাত্র সত্ভা। অতএব 


নীতা যুদ্ধ 


সাকার ও লিয়াকার 
ক্র বদ 


ইহাদের সাধারণ শিক্ষ। 


১। গীতা ২৪৫ 
২। স্রউবা অশোকনাধ শ্রী সম্পাদিত গীতা, ২য় অধ্যায়, পৃঃ ২০৭-৮ 
৪। বগা উপ, ৪ 
৪$ প319 488৮, ০, 4971 


উপন্া? ৫ 


আত্মাকে জানিলেই সব কিছু জানাহয়। বন্তত বহ্ছত্ব বলিয়া! কিছুই নাই।... 
(৩) উপশ্যিদের সর্বেশ্বরবাদ ছুইটি বিরুদ্ধ মতের সমন্বয় হটাইরাছে। একটি 
আধ্যাত্মিক, যাহা আত্মার বাহিরে কোন কিছুর অস্তিত্ব বা সত্বা ম্বীকার 
করে ন--র্থাৎ চৈতন্য ; অপরটি অভিজ্ঞতালন্ধ, যে মতে আমাদের বাহিরে 
বধ! প্রকাশিত বিশ্বের অস্তত্ব স্বীরুত হয় *..(৪) এক্ূপে গবিশ্বই আত্মা” 
বলিলে (উভয়ের) তাদ।আ্যু একেবারেই ছুর্বোধ্য থাকে । এই ছুর্বোধাত। 
দূর করাব অন্য নুপ্রসি্ধ 'অভিজ্ঞতালকধ জাগতিক কারণবাদ্দের আশ্রয় লওয়। 
হয় এবং আত্মা়্ে সব সময়েই কারণ ও ব্রঙ্ষাগ্ডকে তাহার ফল বা স্বিবূপে 
বর্ণনা করা হয় ” 

উপনিষদে সন্যান এব" যুক্তব অপুর সমন্বঘ্ধ দেখা যায় । জ্ঞান ও কর্মের 
বিরোধ লইয়া উপনিষদে যে বীজ উপু হইয়াছিল, পরব্তা কালে আচার্য 
শঙ্করের ক্ষুরধার যুক্তিতে জ্ঞানের এবং সন্ন্যাসের গ্রাধান্তেই আমরা তাহার 
ফল দেখি। “ঙ্কাম বর্মের য কথা আমরা গীতায় শুনিতে পাই, তাহার মূলও 
এই উপনিষদে। ইহাই কর্মসন্যাস। সবকল ভগবানে 
সমর্পণ করাই হইতেছে কর্মধোগ । উপনিষদ বলিয়াছেন__ 
“সবে বেদ যৎ্পদ্মামনস্ি, তপাংদি সর্বাণি চ যদ্বদত্তি যদিচ্ছত্তো ত্রহ্ষচ্যং 
চরন্তি, তত্তে পদং সংগ্রহেণ__ব্রবীমি--ওমিত্যেতৎ ৮১ সাধারণ যুক্তি লইয়। 
উপনিষদেব ব্রন্মা ব: ওঁপনিষদপুরুষমকে জান যায় না। তাই শ্রীঅরবিন্দ 
বলিয়াছেন, “অলীমের ক্ষেত্রে যাহা ত্র্কাধিগম্য, সসীমের বিষয়ে তাহাই 
ইন্জজালতুল্য ।”২ আচার্য শঙ্করের নেতিবাদও উপনিষদের তত্বের নিকট 
ত্্ধ হইয়। গিয়াছে। 

খথ্েদে যে বীজ উদ হইয়াছিল “একং সগ্ধিগ্রা বন্ধা বাস্তযপ্সিং হমং 
মাতরিশ্বানমাহুঃ' প্রভৃতি মন্ত্রের উপনিষদে সেই একেশ্বরবাদ অইৈভতবে পুর্ণ 
পরিণতি লাভ করিয়াছে। এই পরিণতিরই এক য়ে 
দেখা যায় যে দেবতাকে যখন আরাধনা করা হইতেছে 
তখন তীহাকেই একেস্বন সব্শ্রেষ্ঠ।ঠ। এমন কি একমাত্র দেবতা বলিয়। 


সম্নযাস, যুক্তিবাদ 


উপনিষদে র অন্বৈভৈততৃ 


১1 কঠউপ, ১২১৭ 
হ] 112 1015709, ০] হু, 


৫৬ সন্ত লাহিতোর ভূমিকা 


মনে করা হইতেছে) পুবেই বলিয়াছি উপশ্ষিদের মূল অন্জই হইডেছে 
বিশ্বই ব্রদ্ধ। আর ব্রঙ্ষই শ্রান্মা। অর্থাৎ উপন্নষৎ খণ্ডের মধ্যে অবগুকে 
ফোখয়াছেন। বছর মধ্যে এককে দ্েখিয়াছেন। অসখ্য অল্পের মধ্যে ভূমার 
উপলদ্ধি লাভ সারয়াছেশ বিজ্লেষের মগো সাঙ্গেষকে আানিবার উপায় 
উপনিধদে আডে। একোহহং বত স্যা প্রজগায়ের-িপশিষদ বিশ্বহতির মূলে 
এই 'ত্বের আাবিফার করিয়াছেন । শ্বতান্ব তল বছিয়াছেন-- 

"একো দেব: সবভূতেধু গু: সবব্যাপী সবভূ হাস্থরাত্মা। 

কর্মাধাক্ষ: সবন্ভৃতাধিবাদঃ সাক্ষী চেঠা ফেধলে নিগুণশ্চ |” 1স্্ে, উ. ৬1১১) 

ধাধার পরত মন্ত্রে বল। আছে--একং বাজ বন্তধা যঃ করোতি ” 
উপনিষৎ লেই অঙ্ৈত সত্যপ্নন্দরের উপাসনায় ব্যাপূত। 

*তমীশ্বরাণাং পরধং মহেশ্ব$' ৬২ দেবত নাত পলমঞ্চ দৈব হম্‌। 

পাঁতং পতীনাং পরমং পরস্াছিদাম দেব" ভুূবানশম'ড/)ম ৮ (শবে. উ.৬ ৭) 

বর্ষ জগতের পব্ম "চারণ কিনা, শ্বেহাশ্বতরেক ব্রঙ্ধবাদী এই প্রাশ্র 
সমাধান টাহিয়াছেন। হার উত্তরের মধোই ওপ পধদ অদ্বৈ৬বাদের সন্ধান আছে। 

'আন্তিক এ নান্তি মঠের উপর উপনিষধজের প্রচাব সমভাবেহ পরিশট । 
উপনিষদ জ্ঞান, কর্ষ ও উপাসনার »মুচ্চন্ন »দখাইয়াছে।৯ ইহাই পরবর্তী 

যুগে গীভায় জ্ঞান) বর্ষ «এ ডক্তি--এই মার্গত্রযে বদিত 
উপ হইয়াছে ডারতেব সকল আত্তি+ ধর্ষের যূলে রহিয়াছে 
উপন্ষদের ,কাণো। না কোনে" বাণী। হিন্দুধর্মের থে 

নানা শাখা-প্রশাখা, সকলেই উপনিষদরূপে বুছৎ অশ্বখবুক্ষকে আশ্রয় 
করিয়াছে । আবার জৈন, বৌদ্ধ ও ঢাবাক প্ুভৃতি দর্শনের মুূলেও এই উপনিষদ্‌। 
এমন কি, হইস্লামও উপনিষদের ভ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত হইয়াছে ।২ 
পাশ্চাত্তা মনের উপরেও উপনিষদ অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । 
সকল পাশ্চাত্তা মনীবীই এক বাক উপনিষদের জয়গান গাহিয়াছেন। 
অনেকে ইহাকে জানের আকর বা থখমি আখ্যাতেও অভিহিত করিয়াছেন। 


৫পন অপকাছ নী হউক জপ 


১। ঈশোপনিধঘৃই ইহার প্রক্কউ নিদর্শন । 
২1 জি? টিওঠিজতে। জেনে ৮০৫৬১১-- [00 08000 002, 


উপনিষদ ৭ 


বিধ।াত জার্মান মনীষী ও দার্শানক স্কোপেনহয্যার উপনিষদ্‌কে “মানবজ্ঞানের 
চরযোতকর্ষের ফল” বলিয়াছেন।১ তিনি প্রায়ই বলিতেন 
পাস্তা মনের উপর য ইহা ( অর্থাৎ উপ লযৎ ) আমার জীবনে দিয়াছে সানা 
এ৭ং মৃত্যুকালেও আমাকে শাস্তি দিবে ।”২ 
উপন্িগ্গের তত্বগু'লর মূলে ছুঃখবা্দ ৬াছে না আশাবাদ আছে বিচার 
করিঘু' দেখা উন্চত। ভিষ্টারানৎস্‌ এলেন, গ্প্রাটীন বৈদিক উপনিষদগুলিতে 
বিয়ার বিশ্বম্পর্কে 'অসন্ধাদ বা মায়াধাদের বাজ নিহিত আছে। 
মূলে ঘঃখবাদ না ত্রঙ্থাই একমান্্র সত্য) জাব তাহাহ 'ছাত্ম। ৮৩ কিন ভাতা 
2 বা ব্রঙ্ধ হইঙে [5 জন্য কোন বন্ত বা গুণের আন্তিত 
উপনিষদ ন্বীকাৰ করেন নাই। সেজত/ রেশ, দুখ বা বেদনা গ্ুভাতি 
ইহছলৌক% ধর্ষের কোন পারমাধিক মন্তিত্ব নাই। যিনি ত্রহ্ষানন্দকে উপলব্ধি 
করিয়াছেশ,। তাহাব ভর়েব কোন কাবণ নাই। কারণ ঘি'ন একত্বকে 
জানিয়াছচেশ, দেখিয়াছেন, তাহার পক্ষে মাই বা কি? শোকই বা কি?8 
ব্রন্মের অপর নাম আনন্দ। আত্মা আনন্দমন্। ব্রদ্ম "ানন্দময়--এই বাণীতেই 
ওপনিষদ্‌ আশাখাদেব পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ “আনন্দান্ধোব খঙ্লিমাশি 
ভূভানি জায়ন্তে, ইত্যাদি ৫ 
ভিপ্টারনিৎস্‌ সেজন্যই বলিক়্াছেন--”এরূপে উপনিষদের বকতবোর মূলে 
দুঃখবাদ নাই ** বিস্ত যতই উচ্ছামের সহিত ব্রচ্মানন্দের 
জয়গান কত্ত হইয়াছে, ততই পাধিব অস্তিত্বের অপূর্ণতা, 
নশ্বরতা, অসারতা স্পষ্ট হইয়্৷ উঠ্িম্া'ছে। সেজন্য *.মাটের উপর, পরব্াণগে 
ভারতীয় দর্শনের সমন দু'খবাদের মূল আছে উপনিষদ্গুলিতে ৭৭ 


ভিপ্টাপনিধাসর মত 


১। ড্রাউবায 4 29407 ৫ 17040%১ 1,654, ৮০] 1) 0, 20 

২। 11510) ৮. 267, 

ও। 42290 ০ 17010 17646066৯5০] [5 0026. 

৪। “তত্র কে। মোহঠ কঃ শোক একতৃমনৃপত্যতঃ। (গীত! )। 

৪1 তৈ উপ, ৩৬ 

ভি। 4 775560/ 0 1150508 1890654৩, ০] 2, 0. :26% 

৭। এ উপনিষদের শিক্ষা সম্বন্ধে ভ্রউব্য রাধাকফনের 17010%1791০4০%,5০1 1,089. 


পু তে জিনাত 


নক 


বেদাল 


উপনিষদ যুগের পর আলিশ বেধাঙ্গ যুগ। এই যুগে খধিদের দৃষ্টি ছিল 
নানাদিকে। তাহার ফলেই বেদাঙ্গের উৎপত্তি । বেছের 
অঙ্গ এবদাজা। ০? বুঝিতে গেলে এইগুলির “বিশেষ 
পযোজন বদাঙ্গ ছয়টি--শিক্স) কল্প ব্যাকরণ, নিরুক। ছন্দ এবং 
জোত্ষ। 

বিশাল বৈধিঞ সাহিত্যের অদ্বাস্থ তাবে পঠনপাঠনের বাবস্থার আন্যাই ছয় 
বেদাদেব স্তি। ১ 

-বদপন্থীরা বেগকে স্বত-উদ্ভূত বা ঈশ্বর-প্রকাশিত বলিয়' মশে করেন, 
বিদ্ত বেদাজগুলি মুশ্খিদেব বচিত, কাজেই কয়েকজন রচয়িতার নাম 
পাওয়া যাকন। মুনি ব' খনির অথ জ্ঞানা বা পণ্ডত। সেকালে সমস্ত শান্ই 
মুখস্থ করিয়া! রাখার প্রথা ছিল, ইষ্কার কারণ লিখিত পুন্তকাদির অভাব । অল্ল 
কখ। মপে বাধার পক্ষে আধ! । সেজহা অল্প-কথায় শাস্ত্রে তাৎপর্য বচিত 
হইত। ইছাদের "সক আধা! দেওয়া হয়। স্ুত্ম সবগুলিই 
প্রায় গঞ্জে রচিত, কচিৎ পত্ভেও দেখা যায় । স্ষুত্র কাহাকে 
বলে ব্যাখ্যা করিতে হাঁইর! বলা হইয়াছে-_-“ঘল্লক্ষরমনন্দিগ্ধ' সারবহধিশ্বতোমুখম্‌ । 
অন্তোডমনবছাঞ্চ শৃপ্রং স্জবিদে বিদুঃ 1৮২ 

ম্যাযসমূলারের মডে স্মত্রঘুগ বা বেদাঙ্গবু্গ উপনিষদ্গুগের পরবর্তী, অর্থাৎ 
তীচ্ছার মতে আহুঘাশিক থ্রী পুর্বাদ₹ ৬**--২**র মধ্যে তাহারা রচিত 
হইয়াছিল। ভি্টারনিৎস্‌ পাঁশিনি ব্যাকরণের রচনাকাল আনুমানিক ৪** 


জ্রয়োজন, সা ৪ অর্থ 


পোক্চষেযত 


গগন ও 





। অধীধ্য 2 ঘা. ৬৬৫8৯০১৬174 মর ৫ 901047% 174204816) 0০31. 
হ। অউযা; ১ 08৬80৯5৬78--175816811%) 0 190%90% টোতবাাছিতোও 


বেধাগ €৯ 


শী: পূর্বা্ধ ধরিয়াছেন।৯ পাণিনি ব্যাকরণ একটি প্রধান বেদা। অতএব 
তাহার মতে বেদাঙ্গের রচনাকাল খ্রীঃ পৃঃ ৬০ *--৪** অবই 
বলা যায়। অনৈক লেখকের মতে বেদালের রচনাকাল 
খ্রীঃ পৃঃ ১০০১-৪০০ অন্। তবে এই মত সম্পূর্ণ বিচারসহ না হইলেও 
কোন কোন স্ুত্রগ্রস্থ যে ব্রান্ষণধুগের সমসামগ্ধিক, ভিষ্টারনিৎস নিজেই তাহা 
্বীকার করিয়াছেন ।২ 

সায়ণ বলিরাছেন__”অতিগভীরন্ত). বেদন্ার্থমববোধয়িতুং শিক্ষার্দীনি 
ষড়জানি প্রবৃত্তানি ।+--.৮৮৮৮*তত সাধনভূতধর্মজ্ঞানহেতৃত্বাৎ বড়জসহিতানাং 
কর্মকাণ্ডানামপরবিছ্যাত্বম্‌।” অর্থাৎ বেদের অর্থ অতিশয় 
গন্ভীর বলিয়া তাহা বুঝিবার জন্য শিক্ষা গ্রসভৃতি ছয়টি 
বেদাঙ্গের ডৎপত্তি হইয়াছে । 

যাহাতে বর্ণজ্ঞান ও হ্বরাদ্দি উচ্চারণের নির়মারদির উপদেশ আছে 
ভাতা শিক্ষা! নামক বেধাঙ্গ। শিক্ষা শব্দে বর্ণ, স্বর, মাত্রা, বল, সাম ও সস্তান্রে 
ঝ/ধ্যাই বুঝায়। বর্ণ বলিতে অকারাদি বুঝায়। স্বর বলিতে উদাতাদি বুঝায়। 
মাত্রা অর্থে হ্ুশ্বাদি, বল অর্থে অকারাদি বর্ণলমূহের উচ্চারণগুযত্বকে বুঝায় । 
সাম, অর্থে শিক্ষার সাম্য (সমতা) বলা হইয়াছে। 
অভিদ্ত, অতিবিলম্থিতাদি গীতিদোষরহিত মাধুধাদি গু৭যুক্ত 
উচ্চারণকেই সাধ্য বলা হয়। সন্তান শব্দের অথ সংহিতা বা সাদ্ধা। এই 
সমঘ্ত বিষয় ব্যাকরণে৪ বলা হইয়াছে । শিক্ষাকালান বর্ণন্বরাদির ব্যতিক্রম 
উপস্থিত হইলে দে'ষ হয়, তাহা শিক্ষা গ্রস্থেই বল। হইয়াছে__ 

মন্ত্রো হীন; স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যা গুযুক্তো ন তমর্থমাহ 

স বাগবজ্ে। জমান হিনন্তি বথেন্দ্রশক্র; স্বরতোহপরাধাৎ ॥ 

সেইঞ্গ্ত যন্ত্রের শ্বর ও বর্ণাি বিষয়ক 'সপরাধ বা ক্রটি পরিহারের 
জন্তই শিক্ষারূপ বেদাঙ্গের অপেক্ষা রহিয়াছে। এই নিমিত্ত বেদার্থবোধের 
জন্ম সর্বাগ্রে শিক্ষারূপ বেদাঙ্গ অধায়ন করা। কর্তব্য ।৩ শিক্ষার কতক বিষয় 


ঝ»চনাকাল 


সাধায়ণ বিষয়বন্ত 


শিক্ষা 
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৬ সংস্কৃত সাহিতে)র ভূমিকা 


প্রাতিশাপা নামক গ্রন্থরাজির অস্থি! বয়েকটি বিধ্যাত শিক্ষা গ্রন্থের নাষ £-- 
আপিশলি শিক্ষা, ভারা শিক্ষা, নারদীয় শিক্ষা, পাশিনীয় শিক্ষা ইত্যাদি। 
ছৃতীয় বেদাঙ্গ-বল্পা। ঘাগপ্রযোগ এই শাস্ত্রে সমধিত হর, এই প্রকার 
ব্যুৎপত্তি মন্্রসারে কল্প নাক শুত্রগ্রস্থ বেদাজগ হইয়াছে । বল্পস্থহ চারি 
প্রকার-শ্রোতস্হ। ধর্মস্থত। গৃহশ্থতা ও গুধস্ত্র। 
টি দা দি শাওন মথো  আঙ্মলাযনের শ্রোতসুত্রই প্রধান। 
অোতস্থরে বোদিক ফজর বিধান প্রভৃতি স্ধদ্ধে আলোচনা 
ছে) ধর্মশ্রতে আক্ীগাদির নিতানৈমিত্তিক অনুষ্ঠান ও ভক্ষ্যাভক্ষা, শুদ্ধশুদ্ধি 
আর চতুরাশ্রমের কর্তবা ভাত বিধান আছে ।১ এই ধর্মস্থত্রকে অবলম্থন 
করিয়! তরী: পঃ হট শতাব্দী হইতে বর্তমানকাল পধস্ত বভুবিধ পুস্তক গ্ুণীত 
হইয়াড়ে। গৌম, আপন, বৌধারন, বশিষ্ঠ) বৈখানস প্রভৃতির লেখা 
ধর্মসৃত্র সমধিক প্রসিদ্ধ! পরদীধুগে স্বৃতি সংহিতা, শ্বৃতির টীকা প্রভৃতি 
লইয়া এই বিডাগের ছল প্রচার হইয়াছে। শ্বৃতিগুলির অবলম্বন প্রধানত 
ধর্মন্ আর অংশঙ শ্রোতস্থর ও গৃহস্থ ২ গৃহ্স্থত্রে "ছজগণের উপনয়নাি 
'স্কার প্রভৃতির বিধান আছে। সে ঘুগের সামাজিক াদর্শ ও অবস্থা বুঝিতে 
₹ইলে গৃহ ও ধর্ম স্তর পাঠ কণা অবস্তা কর্তবা। ভি্টারানৎসের মতে নৃতত্ববিদ- 
গণেরও গৃহস্থ বিশেষ প্রয়োজনীয় ।৩ প্রাচীন ভারতের বিধিব্যবস্থা গৃহস্ত্র ও 
ধ্মসূর হইতেই জানা যার। শুতন্থত্রুলি (বা শ্ষস্থত্র) শ্রোতন্ত্রের সহিত 
সংযুক্ধ। শুধ শব্দের তথ ১0110 বা স্থত্র। ইহাতে যজ্জবেদির মাপ, আকার 
ও পির্মাণ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। ভারতীয় পর্ডিতগণের মতে এ শুষসথত্রে 
যেরেখাগশিতের (বা 06০7017/র ) বৈজ্ঞানিক বাবহার করা হইয়াছে তাহা 
পৃথিবীর প্রাচীনতম ।8& কর্ণ, ভূঙ্ঞ, লম্ব প্রভৃতির নাম শুৰসুজ্রে পাওয়া যায়। 


১। ভ্ঃ 08810885816: 8 হন 30110916000 2081 05৮91090092 
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২। অইস্থলে বিচার যে, ছন্দোবদ্ধ স্বৃতিগুলি হর্মমৃত্রের পৃধবর্তী না পরবর্তী | পণ্ডিত- 
গণের মধো আনেকের মতেই ছল্দোবন্ধ স্বৃতি (85:5০81 300788$) ধর্মসৃত্রের 
পরবর্তী মনে করিবার সঙ্গত কারণ জাছে! 
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বেদ ৬১ 


শ্রুতি হইতে আগত অর্থাৎ ত্রশ্থীর নির্দেশ অঞ্ুলারে যে বর্ম অন্ুঠিত হইত 
তাহা শ্রোত। আর গৃহে বিনা আড়ম্থরে থে প্রাত্যহিক বর্ষের অনুষ্ঠান 
হইত, তাহাই গৃহৃ। যাহা শ্রোত নে, তাহাই সাধারণত ন্মার্ত বলিয়া উক্ত 
হইয়া ধাকে। 

তৃতীয্গ বেদ্াদ ব্যাকরণ । ইহ গ্রকৃতি (ধাতু ও শব্ধ), প্রত্যয় ( স্$প, ও 
তি.) প্রভৃতির প্রয়োগের দ্বারা পদের স্বরূপ ও অর্থ নির্ণঘ্ন করিয়া থাকে; 
এইজনা ব্যাকরণ শাস্ত্রেরও বেগার্থবিচারে যথেষ্ট উপযোগিত! রহিয়াছে । 
বাকরণ শব্গগঠন ও ভাষা-নিয়ন্ত্রণের শান্ত । অতি প্রাচীনকালে প্রাতিশাখ্য 
নামে প্রতি বেদের প্রতি শাখার ভিন ভিন্ন গ্রন্থ ছিল। তাহাতে কোন্‌ বেদে 
কোন্‌ শব্ধ কি প্রকারে উচ্চারণ করা কর্তব্য তাহার নিয়মাবলী এবং ম্বরসঞ্চার, 
সন্ধি, ছন্দ, প্রভৃতি বিষয় উক্ত হইয়াছে। প্রাতিশাখ্যকে 
ব্যাকরণের আদিরূপ ললা যাইতে পারে। পরবতীকালে 
সজ্জিত প্রাতিশাখই ব্যাকরণ । বর্তমানে ব্যাকরণের প্র।টীনতম গ্রন্থ 
পাণিনির অষ্টাধ্যায়া। খ্রীঃ পৃঃ পঞ্চম শতাব্দীতে পাণিনি বর্তমান ছিলেন বলিয়া! 
ভিষ্টারণিৎ্ল মনে করেন।১৯ অষ্টাধ্যাম্ী সর্জনবিদিত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও 
বজ্গেন যে সমস্ত পৃথিবীতে এমন পরিপূর্ণ আর একখানি ব্যাকরণ নাই। 
অষ্ট্যাধায়*তে ৩৮৬৩টি স্থন্তর আছে। আপিশলি, শাকল্য, গা্য, শাকটায়ন, 
স্ফোটায়ন গ্রড়তি বৈয়াকরণগণ পাপিনির পূর্ববর্তী । ইরা ছাড়াও "প্রাচ্য 
“উদ্ধীচ্য' এ্ভূতি বৈয়াকরণের উল্লেখ পাণিনি করিয়াছেন । ইহাদের রচিত 
গ্রন্থ কিছুই পাওয়া যায় না। মহাভাষে আছে_রক্ষাঃ উঠ, আগম, লঘুঃ 
অসন্দে_এই কম্বেকটিই ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রয়োজন।ৎ৭ (বিস্তারিত 
বিবরণের জনক সায়ণের খথেনভাষাভূমিকা এবং মহাভাষ্তের পস্পশ। 
আহক ভুষ্টবা। )৩ 

চতুর্থ বেদাঙ্গ নিকুত্ত। অর্থজ্ঞানের অপেক্ষা না রাখিয়া পদসমূহ যাচাতে 


ব্যাকরণ 


১। দ্রব্য, 15৮05 91 1503092) 1১169155065 5০1, 02, 42, 


২। ব্যাকরণের প্রয্নোজ্জন বিষয়ে একটি কারক! প্রচলিত আছে £ 
“্ন্তপি বহু নাধীযে পঠ পুত্র ব্যাকরণম্‌। হজনঃ সবজনে মাতৃ সফল? শবালত্তধা” ₹ 
০৪ পরতে পেপার জজের. বালাাপাগাওয় লহ ৪৬. ' 


খই সংস্কৃত সাহছিতোর ভূমিকা 


উক্ক হইয়াছে তাহার নাম 'নিখ্টু। পিরুক্তগ্রন্থ নিৎ্টুধৃত  শব্দরাশির 
বুপত্তিগত অর্থ (েখাইয়াচে। 'শ্রুক্তা' হথাক্রমে শৈঘপ্ুৃক, নৈগগ এবং 
দৈবত--এই তিন কাণ্ডে বিডক্ক। কোন্‌ পদ কোন্‌ শেষ অর্থে প্রযুক্ত হয় 
তাহার বিঢার হহতে আছে। ভাষাতত্ববিদগণ আজও স্বঃকার করেন থে 
বেদ বুঝতে গেলে নরুক্রপাঠ অপরভাধ। পৃথবীর প্রাচীনতম অভিধানের 
প্রন নিঘ্ট । কাহারও কাহারও মতে শাঙ্কাচাধ 
শিষণ্ট£র্তা। যাই পুনরায় এই [শঘগুর উপর ভাঙা 
লেপেন। ইহহ নিরুক্ত । 'নদণ্ুুঙে এক এক বস্তর যত নাম হহতে পারে 
পেগাল একআ কয়া সুসাজ্জত আছে নিট ও £নরুভ--উতয়েই 
শিঃসংশযে অ্ীঞ্ঘ পৃং »ষ্ট শতাবীতে লিখিত বলিয়া অনেকে মনে করেন। তবহ 
কেহ নশিঘপ্টুকেত অপৌরুষেয় বলেন । 
বেধাথ বুঝবার জন হন্।ঃশাস্ত্রেরও উপযোগিতা আছে । এই কারণেই 
স্থানে স্থানে নো বিশেষের ধান বল; আছে সাত প্রহার হন্দঃ খথনে 
পাও, মায়-গায়তা। 9 ফাক, অনথঃপ, বৃহতী, পড়ি, এজটুপ ও জগত*। 
এ স্বন্ধে ঘতায অধ্যায়েই কিছু বলিয়াই। ২৪ অক্ষরে গায়ত্রী, ২৮ অক্ষরে 
উদ্ধিকি। এইরূপ উত্তরোত্তর চারি অক্ষর বধিত হইলে অনুরুপ প্রভাত 
হন্দ ১বগত হওয়া যায়।১ এই ছন্দ বুঁঝবা? জগ্ভ যে 
কল গ্রর্থ পাওয়া যাত্,। পিঙগপাচাধের 'ছন্ধঃস্থক্জ' 
তাহাদের মধ গ্রাটানতম । কোন্‌ প্রকারের কবিতায় কত অক্ষর, কত 
পও।ক্ত থ।[িবে, পঙ়াঞ্তর মধ্যে কত অক্ষরের পর যত থাকিবে ইত্যাদি 'বষর় 
ইহাতে লিধিত আছে 
ষষ্ঠ বেধোজ জ্যোতি তত্তিরীফ আরণ)কে বল? হইয়াছে যে, ষজ্ঞকালসি দ্বির 
ছান্ধ জ্োোতিষের প্রয়োজণ হয়। এই সকল কালবিশেষে যজ করিধার বিধি 
আছে। কালবিশেষ অবগত করাইবার অন্ত জ্যোতিংশাস্ত্ের উপযোগিতা আছে । 
চন্দ্রের স্বাসান্ধ অচ্ুসারে ফিন গণনা করা হইত। অমাবস্যা, 
পুনমা গ্রস্ত বিশেষ বিশেষ তিথিতে বিশেষ বিশেষ যজ্ঞ 
কর্তব্য । এজগই জে তিষের সি । 


58. উঃ ছন্দ লস. পোলড1- বিডিও 


শিখন, ও শি ৪ 


হা: পিল 


জেযাতিব 








ব্দোজ ১১ 


শিক্ষাগ্রন্থে বলা হইয়াছে--ছন্দ বেদের পাদছয়,। কর হন্তছর, জ্যোতিষ 
চচ্ষু, নিরুক্ত কর্ণ, শিক্ষা! সাপ, ব্যাকরণ মুখ--য়েইছেতু এই পাধাফি হরূপ 
শিক্ষা্দি যড়ঙগসহ বেদদাধায়ন অন্ত কর্তব্য ।১ 

সৃত্রযুগণ বৈদিক সাহিত্োর শেষ যুগ বা অধ্যায়। পৌরুষের রচনার 
কাল হিসাবে ইহাকে 'স্থত্যুগ' নামে পৃথক আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। 
এই যুগে বিশাল বৈগিক পাহিতাকে সংক্ষেপে আয়ত্ত 
করার চেষ্টা দেখা যায়। আর এই চেষ্টা ঘে কত 
স্রচারুদূপে ফলবতা হইয়াছে পাণিনি প্রভৃতির গ্রন্থ পাঠেই তাহ] বিশেষভাবে 
প্রত্তীত হয়। অর্ধমান্া কম করিতে পারিজেও বৈয়াকরণ তথা স্বৃত্রকার 
পুজোৎসত্রে আনন্দ লাভ করিতেন । 

ভিণ্টাবনিংস্‌ বেদাঙলসাহিত্যকে দুই ভশ্রণীতে বিভক্ত করিয়াছেন কে) 
যজ্ঞসাতিত্য বা বল্প। ইহার মধ্য রহিয়াছে আত, গৃহ, ধর্ম ও শুদবস্থত্রগুলি। 
(খ) ভাষ্য অথবা বিবুতিমূলক বেদাজ। এই বিভাগে 
তিনি শিক্ষা, ব্যাকরণ, নিরুক, ছন্দ এবং জ্যোতিষের 
সমালোচনা করিয়াছেন। ভারতীয় মতে বে্দাঙ্গের বিভাগ 
ষেব্ধূপ তাহা আমরা এই অধ্যাঙ্জের প্রারস্তেই দেখাইয়াছি। 

ব্দোজের প্রসঙ্গে অপর ছুইটি অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থের উল্লেখ ক্র] 
হয় নাই। কারণ সেগুলি গররৃত পক্ষে বেদের অঙ্গীভৃত নহে। 

তথাপি দিক সাহিতা পঠন-পাঠনের পক্ষে 

পলি তাহাদের উপযোগিতা অনম্থীকাধ। এই ছুইটি গ্রন্থই 
ছন্বোবদ্ধ। উহাছের রচয়িতা শৌনক। একটির নাম 'বৃহদ্দেবতা”, 
অপরটির খনিধান?। ভিগ্টারনিংসের মতে উহার (শীনকের রচিত নে, 


হৃতনুগ 


ভিন্টারনিৎ সর সত্তে 
বেদাজের বিভাগ 


এত ০৪ লজ 4 সু 


*১। ছন্দ: পাদ তু বেদস্ হত্তো করোহথ পঠাতে। 
জ্যোতিষাময়নং চক্ষৃনিরুত্তং শ্রোত্রমুচ্যতে 
শিক্ষ। ব্রাণং তু বেদ মুখং ব্যাকরণ শ্বতমূ। 
গ্রেজী তার কা আজিও ও 


কি সংস্কত সাছিতোর ভুমিক। 


শৌনক-শাখার কোন লেখক্চের রুচনা হইতে পারে ৯» 'বুহদ্দেবত+ খথেদের 
ভিজ ভি শথজান্বত দেবগণের নির্ঘট মান । ইহাতে 
এ ফক্ল গেবগণের বিষয়ে কাহিণী ও উপাখ্যানের 
আবতারণা করা হইয়াছে। [1ণ্ট।রনিংস্‌ একজন্ট ইহাকে “ভারতীয় আখ্যান- 
সাঞিতোর একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ” বলিয়া মশে করেন) 'বুহদ্দেবতা" একটি 
অভি প্রাটীণ আধানমূলক গ্রন্থ । 'খর্থপান'ও অগ্রকূপভাবে খখেদ-সংহিতার 
বাগ, প্রতি স্থক্ত ব| গ্রতিটি খকের অলৌ কিক ক্ষমতা প্রভৃতির বিবরণমাত্র । 
'ধন্থছধণী' গ্রন্থগ'লও বেধাঙ্গের পর্যায়ে পডে ন1। ভিপ্টারনিৎ্স্‌ ইহাদিগকে 
“নর্থ”, “তালিকা” “স্থচাপত্র” প্রড়তি ।ভক্রাঙর মাখ্যায় অভিছ্িত কবিক্লাছেন । 
ইহার| বিড বিষঘ়ে 016 সংহিতাগুলির খষ, ছইনা, 
দেবতা ও খিশিয়োগ গ্রভৃতির বর্ণনা কারয়াছে। এইহগুলির 
মধ্যে শৌনকের 'ধর্ধেধাস্ুক্র।ণী? ও কাত্যায়নের “দবাহুক্রএণী'ই সমণধক পুপিদ্ধ । 


“ছিহান' 


নু দমন 


জাতি াপীিউিরবউর রী উরি 


১1 জবা ১” 16৩2৮৮--এ। পরজঞেন গর এজ আওতা ডা, ] পই ২৬৮ 


এগ্সিন্ক ও গ্ুক্বা 


দ 


এপিক 


এপিক শঙটি বিদেপী। ন্ুতরাং সংস্কৃত সাহিতোর ইতিহাসে এই শবাটি 
প্রক্োগ করিতে হইলে প্রথমেই ইহার অর্থ স্পষ্টভাবে অন্ুধাবন কর! আবন্তক 1 
সাধারণতঃ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে এপিক খিবিধ;-.. 
2010 ০6 07০%0৮ বা 29100650600 080 এবং 22৩ 
০ ০: রি ০ 90 বা জেহাদ 201০1 প্রথমোক্ 12750 এমন 
একটি মহাকাব্য যাহাতে সমগ্র দেশের যুগচেতনা প্রতিফলিত 
হুয়। ইহা! শ্রযুগের শ্রকাব্য ; ইহাতে প্রধান রস শ্ঙ্গারাশ্রিত বীর এবং 
নায়ক জনহিতার্থে যুদ্ধব্যাপূত বীরপুরুষ। ইহা দ্বত্ফুর্ত, ইহার আধ্যানভাগ 
'যেন সর্বসাধারণের নিঅন্ব সম্পদ; কবি স্বীয় কবিত্বগুণে ইহাকে অলঙ্কারাদি 
দ্বারা কাব্যে রূপায়িত করেন মাত্র। শেষোক্ত এপিক কবির যানসী হৃষ্টি; 
ইহার পরিবেশ ও পটভূমিকার সহিত ধেন সর্বসাধারণের সংযোগ নাই। অনেক 
ক্ষেত্রেই কবি প্রথম প্রকারের এপিকের অংশবিশেষ অবলম্বনে স্বীয় যুগের ভাবে 
ভাবিত হইয়া ইহা! রচনা বরেন। 
সংস্কৃত সাহিত্যের এপিক কাব্যকে পাশ্চাত্য সমালোচকগণ ছুইভাগে 
বিভক্ত করিয়াছেন--১078151 ১1০ অর্থাৎ জনপ্রিয় মহাকাব্য ও 0০: 
20০ অর্থাৎ রাজসভাশ্রিত মহাকাব্য । প্রথম প্রকারের 
এপিক রচিত হইস্পাছিল বৃগ্গপ্রতিনিধি কবি কর্তৃক এবং 
না জনসাধারণের জন্তু, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর এপিক শষ 
হইয়াছিল প্রধানত; রাজকীর সাহাম্যপুষ্ট কবি বর্তৃক, 
রাজার মনি এবং মুষ্টিমেয় কাব্যরসপিপান্ ব্যজিগণের চিত্তবিনোদনের 
জন্ত | সুতরাং একটিতে আছে সহজ ও সাবলীল প্রকাশতর্গী, 'অপরটিতে 
রহিয়াছে অলঙ্কারমণ্ডিত কাব্যরচনার নৈপুধ্য প্রানের সচেতন প্রয়াস। 
বর্তমান গ্রস্ধে জনপ্রির মহাঁকাব্যই আলোচ্য । 


2180 ০£ 0৩০15 


900151 0৫ 


৮ সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা 


ভারতবর্ষে এই এপিক কাবোর উত্তৰ যে কোন্‌ সুদুর অতীতে হইয়াছিল, 
তা নির্ঘর করা ছুয়হ। সন্তধতঃ খখেদের সংবাদ- 
্ টিনা গৃকগুলি (08919£05 17700 ) এবং ভ্রাহ্মণ গ্রন্থাবলীর 
আখ্যান, ইতিহাস ও পুরাণসমূহ পরবর্তী কালের জনপ্রিয় 
এপিকের অগ্রদূত ্বরূপে প্রাটীন ভারতীয় সাহিত্যে দেখা দিয়াছিল। 
গুপ্রাটীন কাল হইতেই যাগবজ্জার্দিতে এবং অন্যবিধ কতক অঙ্ছঠানে প্েব- 
দ্বেধী এবং বীরগণের কাহিনী আবৃত্তি করা হুইত। তাহা ছাড়া, সাজি, 
দরবারে রাজার এবং তাহার পুর্বপুরুষগণের স্ততিগান করিবার রীতিও 
প্রচলিত ছিল। কালক্রমে শত ও কুল্গীলব নামে দুটি সম্প্রদায়ের হৃটি 
হইল শুতগণ রাজকীয় সাহাযাপ্রাপ্ত হইয়া বিশেষ 
উপলক্ষ্যে রাজবংশের জয়গান করিত। তাহারা 
যুদ্ধক্ষেত্রে যাই! ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করিয়া রাজাদের নিকট বর্গনা করিত। 
'মহাভারতে' ধৃতরাষ্ট্রের নিকট যুদ্ধব্ণনাকারী সঞ্জর এই শ্রেণীর ক্থুতের উদ্দাহরণ- 
বন্্প। ইহা ছাড়া, কুলীলবগণ স্থানে স্থানে বীরত্ব-গাথ! গাহিয়া গাহিয়া 
ভ্রমণ করিত। এবং এইক্ধপে ইহা জনগণের যধ্যে প্রচারিত হইত। 'রামায়ণে” 
বণিত আছে যে, রামের পুত্র, কুশ লব, বান্মীকির নিকট হইতে রামের 
কাহিনী শিক্ষা করিয়া উহা নানাস্থানে জনসাধারণের নিকট গাহিয়! ভ্রমণ 
করিত। কালক্রমে মুখে মুখে প্রচলিত এই জনপ্রিয় কাহিনী ও গাথাগুলি 
ৰ্ সাহিত্যিক আকার ধারণ করিয়া জনগণের সমাদরের 
কপ বন্ত হইয়া উঠিল; কিন্ত, সর্ধসাধারণের প্রিয় বলিয়া 
অনেকেই এই পাহিত্িক কূপে নিজেদের ইচ্ছান্ুযায়ী 
সংযোজন, বিবোজ্গন ও পরিবর্তন প্রভৃতি করিতেন; করাও সহজ ছিল, 
কারণ সে যুগে হস্তলিগিত পুথিই ছিল সাহিতোর বাহন। বলা বাল্য, 
এই জনপ্রি কাছিনীগ্থলি সাহিতিক দ্ধপ পাইবার পূর্বেই নানা ক্মাকার ধারণ 
করিয়াছিল? মুখে সুখে প্রচলিত কাহিনীর পরিবর্তন অনিবার্ধ। যাংক্ষেপে এইরপই 
ভারতবর্ষে গুনিকষের উৎপতি ও বিরর্ডযনর ইতিহাস । 


১০০০০ 





দত ও ভুশীলষ 


এগার 
রামায়ণ 


বামায়ণের খ্বরূপ 


'রামাযণ' যে রুপে আমাদের নিকট পৌছিতবাছে, তাহাতে সাতটি কাণ্ড আছে। 
কাগুগুলি যথাক্রমে এইক্সপ ১ 
(১) বালকাণ্ডড (২) অযোধ্যাকাণ্ড, (৩) অরণ্যকাণ্ড, 
(8) কিছ্বিদ্যাকাণ্ড, (৫) নুন্বরকাণ্ড, (৬) যুদ্ধকাণ্ড এবং 
(৭) উত্তরকাণ্ড। 

এই সাতটি কাণ্ডের মোট গ্লোকসংখ্যা গ্রায় চব্বিশ হাজার । 

'রামায়ণ'কে প্রাচীনকাল হইতেই “আদিকাব্য' বলা হইয়াছে । জনপ্রিয় 
বীরত্ব-গাথার সহিত ইহাতে কাব্যের উপাদানের প্রচুর সংমিশ্রণ আছে। 
'পরবর্তাঁ যুগের মহাকাব্যে উপমা ও ঞ্রেষাদি অনঙ্কার-বাহুল্যের স্থচনা রামায়ণের 
রচনাতেই দেখা যায় । 


সগ্ুকাও রাষারণ 


রামায়ণের বিভিজ্জ জপ 
বর্তমানে আমরা তিনটি রূপে প্রামায়ণকে পাইয়া থাকি) বথা-- 
'তিমটি জপ (১) পশ্চিম ভারতীয় (বা, উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় 
অথব। কাশ্মীরী ) রূপ, 
(২) ব্লদেলীয় রূপ, 
(৩) দক্ষিণ-তারতীয় রূপ । 


এখন প্রশ্ন এই যে, একই '্রামায়ণে'র এতগুলি রূপ উদ্ভুত হুইল কি 
করিয়া? সম্ভবতঃ, রামায়ণের মূল কাহিনীটি ভারতের 
বিডির অংশে ভাটগণের মুখে মুখে চলিতে চলিতে বিকৃত 
হুইয়। পড়ে এবং উহার সাহিত্যিক রূপটি শ্থানভেদে বিভিন্ন রুপ ধারণ করে । 
খিতির রূপের এই রূপগুলিতে গৌকসমূহের ক্রম, ষংখ্যা ও পাঠে 
পয়ম্পর প্রতের পরস্পরের মধ্যে ভেদ দেখা বায়। 


ক্পাস্ধরের কারণ 


৭2 সংস্কৃত সাহিত্যের ভৃষিকা 
রামারণের রচয়িতা 


/ বাক্ধীকিকে কবিগুরু এবং আদিকবি বলা হয়। '্রামায়ণকে তীহারই রচিত 
বলিয়া মনে কর! হয়। কিন্তু বাদ্ীকি নামে কোন কবির অন্িত্বের 
এতিহাসিক প্রমাণ নাই। কিংবাস্তী এই যে, তিনি: 
রস্থাকর নামে এক দন্থ্য ছিলেন এবং পরে তীহার জীবনে 
অন্তত পরিবর্তন ঘটে। তিনি তপস্ঠারতে অবস্থায় 
যন্জীক (অর্থাৎ উইমাটি) দ্বারা আবৃত হইয়া পড়েন__ইহা হইতেই তাহার 
নাম হয় বাল্মীকি। রামায়ণের রচয়িতা ফিনিই হইয়া থাকুন, তিনি মূল কাহিনীর 
সাহিত্যিক রূপের অষ্টা মাজ; এপিক কাহিনীটি সাহিত্যিক রূপের বহুকাল পূর্বেই 
প্রচলিত ছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই । 


স্বামায়ণের প্রক্ষিণ্ড অংশ 


আধুনিক অনেক পণ্ডিত মনে করেন, 'বামায়ণের প্রথম ও সপ্ধম কাণ্ড 
প্রথষ ও সপ্তঘ ফাঙ পরবর্তী কালেব সংযোজন । এই মত প্রধানত; নিযনলিখিত 
পরন্থিত--ঘুকি যুক্তিগুলির উপর গ্রুতিষ্টিত £-_ 

(১) এই ছুই কাণ্ডের রচনাশৈলী ও ভাষা অপর পাঁচটি কাণ্ডের 
তুলনায় নিরুষ্ট। 

(২) অরণাকাণ্ডে মনে হয়, লক্ষ্রণের বিবাহ তখনও হয় নাই) কারণ, 
রামচন্জ। শুর্পনথাকে “অবিবাহিত' লক্ষণের নিকট যাইতে বলিলেন। কিন্তু, 
বালকাণে লিধিত আছে যে, রামচন্দ্র ও তাহার অপরাপর ভ্রাতৃগণের এক সময়েই 
বিধাহ হইয়াছিল। 

(৩) এই ছুই কাণ্ডেই রামচন্দ্র বিষুর অবতারক্ধূপে পরিগণিত ; কিন্তু অপর 
কোন কাণ্ডেই তাহার এই পরিচয় নাই। ঘ্বিতীয় হইতে ষ্ঠ কাণ্ড পর্যন্ত রামচজ 
একজন মাছুষই, তবে অলীম বীর্ধশালী পুরুষ । 

(৪) এই ছুই কাণ্ডে নানাপ্রকার আধ্যান উপাখ্যান থাকাম্ব মূল ঘটনা-প্রবাহ 
টরিই খ্যাহত ছয়? কিন্তু অপর কাগুগুলিতে ঈদৃশ ব্যাপার বিরল । 

(৫) প্রথষ কাণ্ডে বণিত কোন ঘটনা সন্দ্ধেই অপর কাগুগুলিতে কোন 
উঞ্লেছ নাই । 


হাল্ীকফি মাহিতাক 
কলের শট 


রাখার গ$ 


গ্রাদায়ণে'র বছ পুধির সাক্ষ্য হইতে প্রধাণিত হয় যে, ইহার হষঠকাখের 
বষ্ঠফাও অন্তগগতি সীতার অগ্নিপযীক্ষার ব্যাপাবটিও পরবর্তীকালে 
অশেত: প্রক্ষিত্ত সংযোজন 1১ 
হুগ যুগ ধরিয়া মুখে মুখে গীত হইতে হইতে রামায়ণকাছিনী একটি 
সার্ধজনীন নন্ততে পরিণত হইয়াছিল। গায়কের ও তীহার প্রোতৃবের 
কচি আন্চ্যানী সম্ভবত মূল আখ্যানে সংযৌজন, বিযোজন, পরিবর্তন 
প্রভৃতি করা হইয়াছিল। সাহিত্যে ধন এই কাছিবী 
রূপারিত হুইল, তখনও গ্রস্থরচন্নিতৃগণ পবিত্র রাষ-চরিত 
লিখিতে বসিয়া! উহার যুল ও প্রক্ষিপ্ত অংশের মধ্যে 
প্রভেদে করার ক্1 মনেই করিতে পারিলেন না; যাহাই 'রামায়ণ” নামে 
প্রচলিত দেখিতে পাইলেন তাহাই লিপিবদ্ধ করিলেন। ফলে ভারতের 
বিভিন্ন স্থানের সাহিত্যিক রূপে ইহা বিভিন্ন আকার ধারণ করিল। 
রামায়ণের রচনাকাল .. 
'ামায়ণে'র রচনাকার্লা নির্ণর কর! ছুরূহ ব্যাপার; এই ছুরহত্বের একটি 
প্রধান কারণ এই যে, আমরা পূর্বেই দেপিয়াছি, বর্তমানে যে ব্বপে 
৫ 'রামায়ণকে আমরা পাইতেছি তাহাতে মূল গ্রন্থের 
উজ সহিত পরবর্তীকালে ছুইটি সম্পূর্ণ কাণ্ড (প্রথম ও সপ্তম ) 
এবং নানা স্থানে ক্লোকসমূহ জুঁড়িযা দেওয়া হইয়াছে। 
ক্ৃতরাং প্রথমেই আমাদের দেখা প্রয়োজন, মূল 'রামায়ণণটি কখন রচিত 
হইয়াছিল এবং উহার ও পরবর্তী অংশের মধ্যে ব্যবধান কত কালের । 
পূর্বেই দেখিয়াছি, যূল অংশে রামচন্দ্র একজন অসীম শৌর্বসম্পন্ন পুরুষ, 
কিন্তু প্রক্ি্ অংশে তিনি ঈশ্বরের অবতার | 'মান্থধ' রামচজ্জ ঈশ্বরে? 
পরিণত হইতে নিশ্চই বহুকাল অতীত হইয়াছিল। হিতীরত, প্রক্গিষ্ঠ 
চিনির নরম যায় রামচন্জের সমকালীন 
অরপ্যবাসী খবিরপে। ইহা! হইতে প্রমাণিত হয় থে, 
হি মূল রামানণের প্রস্ককার পরবর্তী অংশে পৌরাধিক 
হ্যক্তিতে পরিণত হইয়া গিরাছেন;। এই ব্যাপার ঘটিডেও সম্ভবত 
57 হও গা ও 8৩ 0741 মাতে, উিতাতও ৬৩1 %) ৮, 2 


প্রচ্ষিণ্ত অংশের 


ই সংস্কৃত নাহিতোয় ভূষিক! 


বু শতাঙী অতীত হইগ়াছিল। কিন্তু এই ছুই অংশের রচনাকালের 
অধ্যে ফ্াযধান টিক কতটুকু এবং ইহার রচনাকাল ঠিক কি তাহা! 
বনি্েষ। 
ভারতবর্ষের তিন অক্ছসারে 'রামারণ' 'হাতারতের, পূর্ববর্তী । এইরপ 
নে কলার প্রধান কারণ এই যে, প্রচলিত ধারণ অনুযায়ী ক্ষ” অবতার 
অপেক্ষা 'রাষ' অবতার পূর্ববর্তী। এই যুক্তির প্রধান টি 
স্রামারণ' ও এই যে, রামারণের মূল অংশে রামচন্্রকে আদে! অবতার 
পাহাতারতেপর জনা মনে করা হয় নাই। সামাজিক প্রথার তুলনা করিয়া 
কালের পৌর্যাপধ কেছ কেহ মনে করেন, সতীদাহের কথা! '্মহাভারতে; 
আছে কিন্ত 'রামারণে' নাই ; ্ুতরাং 'রাষায়ণ' “মহাভারতের 
ূর্ববর্তী। এই যুভতিও অবিসংবাদিত নহে, কারণ উত্তর গ্রন্থেরই মূল অংশে 
সতীদাহু প্রথার কোন উল্লেখ নাই। পণ্ডিত ব্যাকবি 
রা (0০০৮1) মনে করেন, “রামায়ণ, পূর্ববর্তী এবং ইহারই 
প্রভাবে 'মহাভারত' এপিক রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল । কিন্তু এই 
শত্বের সমর্থনে অধগুনীয় কোন প্রমাণ নাই। বরঞ্চ, ভিষ্টারনিৎস্‌ প্রভৃতি 
পণ্ডিতের মতে '্মহাভারত'ই পূর্ববর্তা। তাহাদের যুক্তি 
প্রথমত; এই যে, দুইটি গ্রন্থের তুলনা করিলে দেখ! যায় 
কাব্য ছিসাবে 'রামারণ' অনেক পরিমাণে উন্নততর এবং 
পরবর্তী মহাকাব্যের লক্ষণাক্রাস্ত। দ্বিতীয়ত, মহাভারতে, “মুধিষ্ঠির উবাচ” 
কুস্তী উবাচ” প্রতৃতিতে প্রাচীন লোকপ্রিয় গাথার ( ৮৪1190 ) ছাপ রহিয়াছে; 
কিন্তু 'রামানণে' গাথার রূপের কোন নিদর্শন নাই । তৃতীয়ত: ছুই গ্রন্থে 
প্রতিফলিত সামাজিক অবস্থার তুলনা করিলে দেখা বায় যে, ষহাভারতের 
সাজে লোকজন অধিকতর যুদ্ধপরারণ ; মহাভারতের কবি যেন যুদ্ধবিগ্রহ 
প্রভাক্ষ করিয়া! বণনা করিতেছেদ। আর অপর গ্রন্থে কবির বর্ণনা যেন 
গখ্যানযূলক। নারীর বছুপতির (1০58505 ) প্রভৃতি প্রাচীন প্রথা 
'নহাক্ষারতে' আছে, 'রামাকণে' নাই। 
। পির্চিটারনিৎন্‌নএর মতে, রাষ-গাথা প্রাচীনতর হইলেও এপিক 'রামারণের 
উদ হট্রাছিন জয়ধত বুদ্ধোতর মুগে। কতক জাতকের গঞ্পের সহিত 


ভিন্টারনিৎসের হতে 
'মহাকারত' পৃধব্তী 


রাদারণ দি 


সাঁমোপাখ্যানের সাধৃঠ আছে। কিন্ত লক্ষ্য করিবার বিধর এই বে জাতকের 
ভিন্টারনিৎস্‌-_ গল্পে রামোপাখ্যানের লহিত পরিচয় লক্ষিত হইলে, 
এপিফ স্বামাযণ কোথাও বাণ ব! হনুমান প্রভৃতির উল্লেখ নাই। তাহ! 
বুদ বুগে স্বচিত ছাড়া, দপরখজাতকের বন্বন্ধে। বারটি গাথার মধ্যে মাহ 
একটি বর্তমান 'রামায়ণে' পাওয়া যার়। এই সমত্ত কারণে মনে ছয়, পুর্ব 
চতুর্থ এবং তৃতীয় শতাব্দীতে, যখন বৌদ্ধগ্রন্থ 'তিপিটক' রচিত হয় তখন, 
সম্ভবতঃ রামোপাখ্যান প্রচলিত ছিল? কিন্তু উহা! তখনও এপিক রূপ ধারণ 
করে নাই। 'রামায়ণ'কে বুদ্ধোত্তর যুগের রচনা বলিয়! প্রমাণ করিবার জন্ত কেহ 
কেহ বলিয়াছেন যে, ইহাতে বুদ্ধের উল্লেখ আছে। কিন্ধু এই যুক্তির বিরুদ্ধে দেখান 
“হইয়াছে ঘে, যে স্থানটিতে এই উল্লেখ আছে তাহ। প্রক্ষিগ্ত। 

'রামার়ণে ব্যবন্ৃত ভাষার সাক্ষ্য হইতে ব্যাকবি এই সিম্ধান্তে উপনীত 
, হইয়াছেন ষে, ইহ! প্রাকৃ-ুদ্ধ যুগে রচিত হইন্বাছিল। তাহার যুক্তি এইকপ। 
জনগণের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রচারকল্পে গ্রীটপূর্ব তৃতীয় শতাব্ধীতে অশোক পালি 
ভাষার ব্যবহার করিয়াছিলেন । ইহা হইতে বুঝা যার, পালিই তখন সর্য- 
সাধারণের ভাষা! ছিল। এমন কি, খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম এবং 
ষ শতকেও নিশ্চই এই ভাষাই জনগণের ভাবা ছিল, 
কারণ বুদ্ধদেব “সকায় নিরুতিয়া' অর্থাৎ জনসাধারণের 
নিজের ভাষাতে স্বীয় ধর্মগ্রচারের অনুমতি দিয়াছিলেন; এই ভাষাও পালি 
ভাষা । ইহা হইতে মনে হয়, বুদ্ধদেবের সময়েই কথ্যভাষা হিসাবে সংস্কৃত 
ভাষার প্রচলন লুপ্ত হইয়াছিল। 

'রামায়ণ সংস্কৃতে রচিত। জনপ্রিয় এপিক্‌ হিসাবে ইহ! জনগণের ভাষাতেই 
রচিত হইয়া থাকা স্বাভাবিক । কুতরাং, এই গ্রন্থ সম্ভবতঃ সেই সময়ে রচিত হইয়া" 
ছিল যখন সংস্কৃতই সর্বসাধারণের ভাষ! ছিল $ ক্কুতরাং ইহা! প্রাক্-বুদ্ধ ুগের রচনা । 

পাশ্চাত্য পণ্ডিত বেবর (৬৩১৩৫) মনে করেন, গ্রীস দেশের কৰি 
“হোমীরের হেলেন এবং ইউন্ের যুদ্ধকাহিনীর অন্গকরণে 'রামারণ, রচিত। কিন্ত 
'ামারণে যে ষে স্থানে “বন, শফটির উল্লেখ আছে 
তাহারা প্রক্ষিত্ত বলিয়া! পঞ্ডিতগণ মনে করেন। তাহা 
ছাড়া, 'ঘবন' শবটি বে গ্রধু ্রীকৃদিগকেই বুঝধাইত, বর্তমানে ব্মনেকেই তাহা 


'ব্যাকবি--'রাষাকগ' 
'্রাকৃ-বুদ্ধ যুগে রচিত 


“রামারণে' গ্রীক ভাব 


গগ সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা 


ধনে করেন না। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, হোদারের গঞ্জে ও 'রাধায়ণেয় আখ্যানে 
সামৃষ্ঠ অপেক্ষা বৈসাদৃষ্ঠাই অধিকতর | 

পূর্বে যাহা বল হইল, তাহা হইতে 'রামারণ' ঠিক কোন্‌ ফালের রচনা 
তাহ! বুঝা যায় না। 'মহাভারত' বুদ্ধদেষের অত্য্থান ও “ভিপিটকে'র সঙ্গে 
তুলনা ইহার রচনাকালের আপেক্ষিক পৌর্বাপর্য সম্বন্ধে একটা অনুমান করা! 
ধাক্ মাত্র। তবে, ইহার রচনাকালের নিয়তর আীমা কতকগুলি প্রমারণণবলে 
নিঃসন্দেহে নির্ণর করা যাইতে পারে। অস্বঘোষের 'বুদ্ধচরিতে, 'রাখায়ণের 
প্রভাষ কেছ কেহ লক্ষা করিয়াছেন। এই 'বুদ্ধচরিত' আনুমানিক প্রীটীয 
দ্বিতীয় শতকে রচিত। এ শতকের রচনা কুমারলাতের 'বঙ্গনামণ্ডিতিকা'তে 
জনসাধারণের মধ্য 'রাষায়ণে'র আবৃত্তির উল্লেখ আছে। চীনদেপয় গ্র্থাদি 
বর্তমান 'বহাভারগ'এর হইতে জানা যায় যে, খ্্ীহ্ীয় চতুর্থ শতকে, বৌদ্ধ দার্শনিক 
রমাফালের বিরতর়- বন্দুবন্ধুর় সময়ে, "রামায়ণ বৌহ্ছগণের শুবিদিত গ্রন্থ ছিল। 
সীম ্ী্ীয় দ্িতীর কি গ্রীতটীয় প্রথম শতকে জৈন বিমল স্থরি শ্বীয় প্রার্কত কাব্য 
ভুভীয় শতক 'পউমচরিঅ'তে রামোপাখ্যান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 
স্বীয় ধর্মাবলক্বিগণের নিকট বান্মীকির গ্রন্থের প্রার্কৃতরূপ উপস্থাপিত করাই 
তাহার উদ্গে্ত ছিল বলিয়া মনে হয়। এই সমন্ত প্রমাণ হইতে এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়া যায় যে, গ্রীস্টীয় প্রথম শতকের পুর্বেই পূর্ণাঙ্গ “রামায়ণ যে 
পু রচিত হইয়াছিল তাহা নহে, যথেষ্ট প্রসিহ্ধিও লাভ করিয়াছিল। 
ভি্ারনিৎস্ও শান যুক্তিপ্রমাণ বিবেচনা করিয়া প্রায় অন্থরূপ সিদ্ধান্তেই 
উপনীত হইয়াছেন । তিনি মনে করেন যে, রামায়ণ' সম্ভবতঃ শ্রীহীয় ছ্িতীয় কি 


তীর শতকে বর্তমান রূপ ধারণ করিয়াছিল | 
রানারণের জপকত্ 

পাশ্চন্য পণ্ডিত ল্যাসেন (1.955৩7) ও বেবরের (10১৩৫) মতে, 
5 রামায়ণের মূল কাহিনী একটি রূপক মাত্র। তাহারা, 
৩৮৬স্পক: যনে করেন যে, রামচঙ্জা আর্ধসভ্যতার প্রতীক, 
ধ্যাক বি”, এবং স্বাবণের বিরুদ্ধে তাহার ব্সভিযান দাক্ষিশাত্যে আর্য” 


খুযাহরদাজ প্রভা বিস্তারের দ্বপক। য্যাকবি মনে করেন যে ইহা 
গ্াডীন জারতের একটি পুরারজ্ঞাজ। 


ঝামারণ খধঁ 


'বামারণ' ষে প্রকার রচনাই হউক, ইহা হইতে আমরা দাক্ষিণাত্যের 
ছুইটি সভ্যতার পরিচয় পাই__একটি বানর-সভ্যতা ও অপরটি রাক্ষস-সভ্যতা ) 
প্রথমটি আর্ধগণের অন্ধকৃল ও দ্বিতীয়টি তাহাদের প্রতিকূল । 
রামায়ণের প্রস্তাব ' , 
পরব কালের সাহিত্যে ও মানবজীবনের নানা ক্ষেত্রে 'ামারণেন 
প্রভাব দুস্পষ্ট ও অপরিসীম ! কালিদাস, ভ্ট ও কুমারদাস প্রভৃতি কবি 
নিনিদান তাহাদের মহাকাব্োর উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন এই 

গ্রন্থ হইতে। ভাস, কালিদাস ও ভবস্ভৃতি প্রভৃতি, 
নাট্যকারগণের অনেক নাট্যগ্রস্থের উপজীব্য "রামায়ণ । বাজ্মীকির রামায়ণ 
অবলম্বনে “অধ্যাত্ম রামায়ণ, “বশিষ্ঠ রামায়ণ, প্রভৃতি রচিত হ্ইয়াছিল। ইহা 
ছাড়া মহাভারতের” বনপর্বে (২৭৩-২৯১ অধ্যায় ) ও শীমন্তাগবতের' নবম 
স্বদ্ধের দশম ও একাদশ অধ্যায়ে রামোপাখ্যান বধণিত আছে। এই সমজ্ঃ 
নিদর্শন হইতে এই গ্রন্থের জনপ্রিয়তা সহজেই অনুমান 
করা যায়। ভারতবর্ষের জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনে 
ইহার প্রভাব প্রবল। দেবতার মন্দির হইতে আরম্ভ করিয়া নগণ্য মুদি 
দোকানে পর্বস্ত নিয়মিত রামায়ণ পাঠের প্রচলন ছিল এবং এখনও যে নাই 
একথা বল] যায় না। আজ পা্স্তও অমঙ্গল দূর করার জন্য রামায়ণ-পা$ 
বিধেয় বলিয়া মনে করা হয়। রামের ভ্রাতৃবাৎসলা, পত্বীপ্রেম ও পিতৃভক্তি, 
লক্ষণের ভ্রাতৃভক্কি, ভরতের ত্যাগ ও সীতার পাতিব্রত্য-_-আঁজও ভারতে এই 
সকল আদর্শ জাজল্যমান। পরবর্ভা কালে নান! প্রাদেশিক ভাষাতে বান্সীকির 
রামায়ণের, অনুবাদ বা! মূল কাহিনী অবলঘনে গ্রন্থ রচিত হুইয়াছিল। তুলসী- 
দাসের হিন্দী 'বামচরিতমনিস”, ভাঙ্ুভক্কের নেপালী রামায়ণ এবং কৃতিবাসের 
বাংলা রামায়ণ" প্রভৃতি ইহার নিদর্শন। বাংলায় কৃতিবাসী রামায়ণ ছাড়াও. 

« “অন্তুত-রামারণ রচিত হইয়াছিল। বর্তমানেও মহাবীরের 
পরার্থেশিক সাহিত্য পুজা ও অভিনম্ব ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। 
উত্তরকালে রামায়ণের প্রভাব সন্ধে এই গ্রন্থেই ভবিস্তদ্বাণী রহিয়াছে £-- 

যাবৎ স্থান্চস্ধি গিরয়; সরিতশ্চ মী তিলে ) 
তাবভ্রামান্গপকখ। লোকেবু প্রচরিষ্ঠতি ॥ ( বালকাও--২৩৬-০৭ ১ 
এই উদ্ধি অনেক পরিমাণে সার্থক হইয়াছে ' 


জীবনে 


বার 


মহাভারত 
'অহাক্ারতের জ্বরূপ 


ভরতবংশীরগণের মহাযুদ্ধের নুদদীর্ঘ কাহিনীর নাম 'মহাভারত'। 


মহাভারত শষ্ষের বুযুৎপত্তিগত অর্থ এই গ্রন্থেই দেওয়া 
প্রচাভারগ্ক' গ্রন্থ ফিনা 
হইয়াছে এইকপে-_মহত্বাদ্‌ ভারবদ্বাচ্চ মহাভারতমূচাতে। 


( আদিপর্ব-১৩০৭ ) 
কিন্তু প্রথমেই বল! প্রয়োজন যে, আমরা যে অর্থে "গ্রন্থ শব্দের প্রয়োগ 
করিয়া থাকি, ইহা সেই অর্থে গ্রন্থ নহে) কারণ, ইহা এক ব্যক্তির বা এক 
যুগের রচনা নছে। ইহার রচনার ইতিহাস আমরা বধাস্থানে আলোচন! 
টি করিব। 'মহাভারতে'র স্বরূপ কি তাহাই বর্তমানে 

আলোচ্য । কৌরব ও পাগুবগণের বিরোধ, যুদ্ধ ও নানা 
'্অবস্থাবিপর্ধয়ের পরে কের সহায়তায় ধর্মপরায়ণ পাগুবগণের জয়লাড-_ ইহাই 
"গাই এপিকের মৃল বিষয়বন্ত । কিন্ধু, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া নানা বিষয়ের 
অবতারণা করা হইয়াছে । মৃল বিষয়বন্ত ছাড়াও প্রাচীন ভারতের নানা বীরত্বের 
গাথা, বিচিজ্্ আধ্যান, উপাধ্যান ও পুরাকাহিনী ইত্যা্দিও এই গ্রন্থে রহিয়াছে। 
নল-দযন্ত্ী, সাবিত্রী-সত্যবান, ভুম্মস্ত-শকুস্তল। প্রভৃতি আখ্যানের আদিম 
মাহিভ্িক রূপটি পাওয়া যায় যহাভারতে ।১ 


'যহাতারগ'থ অনতান্ত উপাখ্যান ও গল্পে যখে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য বীরহাত। বিদ্ুলার 
উপাখ্যান, জনমেজনের অর্ণব, কজ্জ-বিনভার উপাখ্যান, সমুস্রষন্থন, পলা বন-কাহ্নী, শিবিয়াজায় 
উপাখান প্রড়তি । এন্বহাতীত লৌকিক ও স্বাজনৈডিক নীতি, ধর্ম, মোক্ষ প্রভৃতি সম্বন্ধে 
'আলোচলাও 'মহানারতের মান! হানে জাছে। খাই আখ্যান উপাখ্যানগুলির প্রতিপান্ত 
“বানা: জাপানের দুল শিব বিষহ, অ্যানিভী সতের আমর্দ ও হী | “মহাভারগে'র বেশ 
কিয়! আংগ দতেলস্াারের তাবে) [18০৮৩ ক্ড় ) পর্ণ। 


হাজারও শক 


এইরূপ বিডি কারের বিষয়বন্ত লইঙ্। রচিত বলিয়া! এই বিপুল এপিক্কে 

কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন % ৮001৪ 

1115500৩5 অর্থাৎ, একটি সমগ্র সাহিত্য । বস্তু এই 

একটি এপিকে সমগ্র প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির চিট প্রতিফলিত 
হইয়াছে। 

'্মহাভারতে'র বর্তমান রূপ অষ্টাদশ পর্বে রচিত; মোট শ্লোকসংখ্যা প্রায়? 
এক লক্ষ । এইজন্যই ইহাকে বলা হয় শঙ্তসাহহ্রীসংহিতা। 
ইহা! ছাড়! 'হরিবংশ, নামে ইহার একটি খিল বা পরিশিষ্ট 
আছে। উহার লোক সংখ্যা ১৬,৩৭৪। 


ভগবদগীতা 


ইহা “মহাভারতের ভীম্মপর্বের অন্তর্গত এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ে রচিত। 
ইহার শ্লোকসংখ্যা ৭৫*। যৃদ্ধে অভ্ুন ও শরীফের উক্তি 
প্রত্যুক্তি লইয়া ইহার রচনা । এই গীতা ভারতবর্ষে 
বিভির মতাবলম্বী ব্যক্তিগণের অতিশয় প্রিয় হইয়াছিল এবং অন্তাবধি ইহা 
ভারতীয়গণের প্রত্যহপাঠ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। শুধু ভারতে নয়, 
পৃথিবীর অধিকাংশ সভ্যদেশে ইহা অনুবাদের মাধ্যমে বা. 
্বীয়রূপে শতাধিক বৎসর ধরিয়া! তত্দেশীয় পণ্ডিতগণের, 
সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। এই জনগ্রিরতার 
প্রধান কারণ এই যে, গীতার জীবনের ঘিধা হন্ব ও নানা সমশ্যা সংগ্রামের 
মধ্যে মানুষকে শাস্তি ও মুক্তিলাভের পথ প্রার্শন করা হইয়াছে। জ্ঞানী, কর্মী 
এবং ভক্ত এই ত্রিবিধ লোকই ইহাতে মুক্তির সন্ধান পাইয়া থাকে। প্রান 
সমস্তপ্রকার ভারতীয় দার্শনিক মতবাদের গীতায় পাওয়! যায়। এই 
ছুইটি কারণেই গীতা? যুগ-ুগাস্তর ব্যাপি লোকের চিন্ত 
আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে। এ্ররণ গ্রন্থ ভারতে আর 
নাই। ভারতে কেন পঙ্ডিত হামবোন্ছের (5,879100, 
মতে গীতা--৮০০9 095 0215 0০1) 00050051 ১০ স30 
টি 093) 950 29 90] 08০ 136011৩ 20)%7 &১ ৬৪ । অর্থাৎ, ধু 


সষগ্র সাহিত। 


শতসাহশ্ীসংহিতা 


আকার ও বিবয়ংস্ত 


ইহার জনপ্রিন্নত ও 
তাহার কারণ 


আ৩১০1৭% 
ফর্ৃক প্রশংসা 


৮ সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা 


সাহিত্য বআমাদের জানা খআছে, তাহাদের মধ্যে সম্ভবত ইহাই একমাজ 
ঘাশনিক কাব্য। 

গীতা সম্ভযত; আদ্বিমরূপে আমাদের নিকট পৌঁছে নাই। ইহা মনে 
গাভায় গাছিধ পের করার কতকগুলি কারণ আছে। প্রথমত, 'গীতা'তে 
ভাব অনেকগুলি বিরোধী ব্যাপার দেখা যায়। একই মোক্ষ- 
বাডের তিনটি পথ) যথা, জান, কর্ষ ও ভক্তি। কেহ কেছু মলে করেন, 
ভৎসনষে মৃদ্ি ইহা একটি অসামঞ্ন্ঠকর ব্যাপার । কিন্তু, কাহারও 
€১) বিরোধ কাহারও মতে সংসারে জান, কর্ম ও ভক্তি-গ্রবণ এই তিন 
প্রকার লোক আছে বলিয়া এই তিনটি পথে কোন বিরোধ নাই। 
গীতার কোন কোন স্থানে বেদের প্রতি অবজ্ঞান্থচক উক্তি দেখা যায় (২৪২ 
আদি প্লোকে), আবার চ্থানবিশেষে জের প্রশংসা রহিয়াছে (৩/১*); 
ইহার সঙ্গে আসরিতীন কর্মের প্রশংসার সামঞজন্ত করা কঠিন। একই “যোগ, 
শষাটির অর্থ একবার বল] হইয়াছে 'সমত্বব (২৪৮), আবার বলা হইয়াছে 
'কর্মন্থ কৌশলম্‌, (২/৫,)। কধনও সাংখ্যাদর্শনের মত 
ইহাতে অস্থস্থত হইয়াছে, কখনও বা বেদাস্তদর্শনের বর্ণনা 
অবলম্বন কর! হইয়াছে । দ্বিতীয়তঃ, বিশ্বরূপদর্শনের বর্ণনা 
€১১প অধ্যার ) পুরাণলক্ষণাক্রান্ত এবং অন্ান্ট অধ্যায় হইতে স্বতত্ত্র। এই 
সমঘ্ত কারণে মনে হয়, পরবর্তী কালে 'গীতা'র অতিশয় জনপ্রিয়তাবশত: ইহাতে 
অনেক অংশ যোগ করিয়! দেওয়া হইয়া ছিল। 

এীয় সঙ শতাব্দীতে বাণভষ্র গীতা'কে 'মহাতারতের' অংশ বলিয়া 
৪০ জানিতেন। শী; অষ্টম-নবম শতার্কাতে গীতা” শঙ্বরা চারের 
সি বিউটি দর্শনকে প্রভাবিত করিয়াছিল। এই সমস্ত কারণ হইতে 

মনে হয়, সম্ভবত শ্রীষ্টোভর যুগের পূর্ব-তাগ্নেই গীতা বর্তমান 
হণ ধারণ করিয়াছিল । 

'হাকারতে' গীতার পরিপূরক ম্বরূপ “অঙথীতা' নামক একটি অংশ 
সহিত, মদংহখাতীর আছে। অপর একটি দার্শনিক অংশের নাম 'সনতমুজ্ঞাতীয়,। 
ও হারাঃদীয় দারারণের প্রেত্তি ভক্তি অবলক্ষনে রচিত খ্মহাভারঙের 
গাংগেবিধোবের নাম 'লারারনীয | 


€২) রচনাশৈলী 
ভারতমা 


মহাকারত খর 
অহানস্ভারতের রচরিত। ও রচনার ইতিহাস 


প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে প্রচলিত ধারণা এই যে, 'মহাভারত' 
ব্যাসদেব কর্তৃক রচিত। কিন্তু। আধুনিক পঙ্ডিতগণের 

ভি রমিংন "- মহা রর 
বররন অনেকেই 'মহাভারভ'কে একজনের বা এক 
একবাকিন রটদানয় কালের রচনা মনে করেন না! ইহাতে লিপিবদ্ধ বিষ্রবন্তার 
বৈচিত্র্য, রচনাশৈলী ও ভাষার বিভিন্নতা, বর্িত ঘটনী- 
বলীর পরম্পরবিরোধ এবং কৃষ্ণের দেবত্বে পরিণতি প্রভৃতি হুইতে মনে হয়, 
ইহা একজনের বা এককালের রচনা! হইতে পারে না। এই মতটি প্রকাশ 
করিতে যাইয়া ভিষ্টারনিৎদ্‌ বলিয়াছেন, যদি আমাদের 
বিশ্বাস করিতে হয় যে, '্মহাভারত, এক ব্যক্তির 
রচিত তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সেই ব্যক্তিটি “৪ 2 ০০ 2700. 0৩ 
38706 0006) 2 £758 0066 2100. ৬/1৫601)60 5010010) 2 822৩ 2100 
21):50100 &. (51671060209 200 2. 1101051095 7608)1৮ অর্থাৎ সেই 
ব্যক্তি ছিলেন একাধারে মহাকবি ও অতি নগণ্য লেখক, মহাজ্ঞানী ও মহামূর্থ 

এবং প্রতিভাবান্‌ শিল্পী ও হাস্যাস্প? পপ্ততম্মন্ত লোক । 


হুডি 


এই বিশাল গ্রন্থাট যে এককালের রচপা নয়, তাহার প্রমাণ এই গ্রন্থেই 
পাওয়া যায়। “মহাভারতের ক্লরকসংখ্যা সম্বন্ধে এক স্থানে পিখিত আছে-_ 
ইদং শতসহতআং তু লোকানাং পুণ্যকর্মণাম্‌ (১-১.১*১); 
এর অন্ত একটি স্থানে আছে-_চতুবিংশতিসাহত্রীং চকে 
ররর ভারভগংহিতাম্‌ ( ১.১.১০২)। অপর এক স্থানে লিখিত 
(২) ২৪,০৮০ আছে__অষ্টে। শ্লৌোকসহআণি অস্ত শ্লোকশতানি 
€৩) ১০১,৯০৬ চ (১.২.১৩১)। এই সকল উক্তি হইতে ইহাই মনে হয় 
যে, এই স্মুবিশাল গ্রন্থ তিনটি শ্রের মধ্য দিয়া বর্তমান রূপ ধারণ করিয়াছে; 
আছিগ্রন্থে ক্লোকমংখ্যা ছিল ৮৮**, পরবর্তী কালে ইহা! হইল ২৪***। 
বর্বশেষে ইফাতে ১৯৯,০০৮ জ্লোক সঙিবিষ্ট হইল। স্তর, বিভি্নকালে 
বিদি ব্যক্ষিকর্তৃক রচিত অংশসমূহের লধাবেপেই এই 'মহাভারত।, এই 
সিগ্ধানতই বর্তধানে বযিকাংণ থক প্চণ বরিযাছেন। 


৮ সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিক! 


মহাক্ারতের রচনাকাল 
মহাভারতের কাহিনী কোন্‌ শুদর অতীত হুইতে প্রচলিত হইয়া 
(১ জাক্গণ ফোন কোন ব্রাক্ষণ গ্রন্থে পরীক্ষিৎএর পুত্র জনমেজয়, 
সল্প স্তস্ত ও শকুত্তলার পুত্র ভরত এবং কুক পঞ্চাল প্রভৃতির 
(৪) আষ্টাধারী: উল্লেখ আছে। “সাংখযায়ন-শ্রোতস্থতে, কুরুক্ষেতর-যুদধের উল্লেখ 
8158, পাওয়া যায়। দআাশ্বলায়ন-গৃহস্থত্রে' ভারত ও “মহাভারতের 
(৬) জাঙক । 
কথা আছে। পাণিনির “অষ্টাধ্যার়ী'তে যুধিষ্টির, ভীম, বিদুর 
ও মহাভারত প্রভৃতি শব্গুলি আছে। 'মহাভাষ্তে পতঞ্জলি কুরুপাগ্ডবের 
যুদ্ধের উল্লেখ করিয়াছেন। কোন কোন বৌদ্ধ জাতক 
৯১ গ্রন্থে 'মহাভারতে'র অনেক বীরের উল্লেখ এবং মৃথ্য 
ঘটনাগুলির পরিচয় পাওয়া যায়। এই সমস্ত প্রমাণ হইতে 
মনে করা যাইতে পারে যে, অন্তত: অপূর্ব চতুর্থ শতকে 'মহাভারতে'র 
একটি সাহিত্যিক রূপ প্রচলিত ছিল। 
এখন প্রশ্ন এই, কখন ইহা বর্তমান রূপ ধারণ করিয়াছিল ? পাশ্চাত্য 
পণ্ডিত হোল্জম্যান (70011270802) মনে করেন, সেই 
সময় গ্রীষ্ীয় পঞ্চদশ কি যোড়শ শতকের কাছাকাছি। 
কিন্ত। এই যত যে সমর্থনযোগ্য নম, ভাহাক়্ প্রমাণের 
৩০৮ অভাব নাই। ছৃষ্টাস্তস্বরপ বল! যায়, গ্রীত্রীয় অষ্টম শতকে 
ত্য ১৫শ ঘা ১৬শ কুমারিলভ্ট এমন কতকগুলি স্সোক উদ্ধৃত করিয়াছেন 


শন্তকেয় নিকট. 


খর্তযান রাপের 
রচাকাল 


কা যেগুলি বর্তমান 'মহাভারতে' পাওয়া যায়। প্রীহীয় পঞ্চম হইতে 
উতের বিধি বট শতক পর্ধন্ত ভূমিফনিসম্পফিত লেখমালাতে বর্তমান 
'মহাভারতে'র অয়োদশ পর্যের অংশবিশেষ উদ্ধৃত আছে। 


ভিষ্টারনিৎস্এএর যত্ডে “মহাভারতের সর্বশেষ ক্পটির উত্তব শ্ীহীয় চতুর্থ 

। কারসিৎল_সর্ধেষ শতকে পরে হয় নাই। ইহার উৎপত্তির উত্বদীমা। 
দাগ উপ ঝট শত়াখী সম্ভবত: এীইপূর্ব ব$ শতাবী; কারণ, বৌষধর্ম সব্বন্ধ 
হও উট কু: আনেক উল্লেখ ইহাতে ওআছে। প্রামাযণের ফাল- 
নিরবের আলোচনা প্রথা ক্গামরা। দেখিয়াছি হে. কোল 


বহাভারত ৯৮৯ 


কোনি পত্তিভের মতে এ গ্রন্থ হইতেও ইসা প্রাটীনতর | বর্তমান দ্দহাভারতে'র 
যুক্তি রচনাকাল নির্ণ করার প্রধান অন্তরার এই যে, ইহাতে 

পূর্বকালীন ও উত্তরফালীন র্না রহিয়াছে । তবে, ইহার 
সর্বাপেক্ষা অর্বাচীন অংশটিও সম্ভবতঃ প্রাগেতিহালিক যুগে রচিত । কারণ, শিশুদাগ 
বংশের যে দুইটি বিখ্যাত রাজাকে ( অর্থাৎ বিদ্বিসার ও অজাতশক্র ) লইয়া ভারতের 
রাজনৈতিক ইতিহাসের অরুণোদয়, সেই দুইটি রাজার কোন উল্লেখ 'মহাভারতে' 
নাই। 


মহাভারতের প্রভাব 


এই ম্থবিশাল গ্রন্থ যুগ যুগ ধরিয়া ভারতবর্ষে যে প্রভাব বিস্তার করিয়া 
আসিতেছে, তাহা বলিয্া শেষ কর] যায় না। সংস্কৃত সাহিত্যে ইহার প্রভাব দেখ 
সান্কৃত সাহিত্যে যায় মহাকবিগণের ও নাট/কারগণের রচনায় । তাসের 
'উরুভঙ্গ, কালিদ্াসের 'অভিজ্ঞানশকুত্তলা, ভারবির 
“কিরাতার্জুনীয়' ও প্রীহর্ষের 'নৈষধচরিত' প্রভৃতি নাট্য- ও কাব্য-গ্রন্থ ইহারই 
৪ উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত। ভারতবাসীর জীবনেও 
ইহার গ্রভাব অপরিসীম । শিশুকাল হইতেই “মহাভারতের 
নীতিপূর্ণ কাহিনীগুলি এই দেশবাসীর চরিত্রগঠনে সহায়তা করে । এখনও শত শত 
গৃহে ইহার অংশবিশেষ নিত্যপঠিত হয়। হিন্দুর শ্রাদ্ধে ইহার কতক অংশ 
অবশ্তপাঠ্য । “যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভাঁরতে”-_এই উক্তিই ইহার প্রতি 
অসীম শ্রদ্ধার পরিচায়ক। ইহাকে অনেক স্থলে বল! হইয়াছে কাঞ্বেদ ও 
পঞ্চমবেদ | এই গ্রন্থের যে অংশ গীতা বা। “ভগব্দ্গীতাঁ নামে খ্যাত, তাহ! 
হিন্দুদের বাইব্‌প্্বরূপ | 
'মহাতারতে'র কাহিনী অবলম্বনে বিভিজ বব্যভারতীয় ভাষায় বহু গ্র্ 
রচিত হইয়াছে। বাংলাভাষায় রচিত এই জাতীয় গ্রন্থ 
টি সমূহের মধ্যে কালীরামদাসের 'হাত্বারতই বিখ্যাত ও 
ব্যাপকভাবে পঠিত। 


১। ভজনীর-সখদিহাতি হববাজ হরেরাতি খ দুরচিগ | আহিগর্ব-”২% ) 1 


তের 


পুরাণ 
পুরা শবোয় অর্থ 
'পুয়াণ শকটি অতি প্রাচীন। ইহার আদিম অর্থ 'আধ্যান' অর্থাৎ 
পুরাকাহিনী | ক্রাক্ষণ। উপনিষদ ও বোস্গ্রস্থসমূহে এই 
রািকপর শফটি সাধারণতঃ “ইতিহাস, অর্থে প্রচলিত, কিন্তু 
| ইতিহাস' বা “ইভিহাসপুয়াণণ বলিতে বিশেষ কোন 
গ্রন্থকে বুধাইত ন1। অধর্ববেদে “পুরাণ' শব্দটি সম্ভবতঃ গ্রন্থবিশেষকে বুঝাইতে 
প্রযুক্ত হইয়াছে | দপুরাণ? শবটি 'পুরাতন' বুঝাইভেও কোন কোন স্থলে ব্যবহৃত 
হইন্াছে।১ 
পুরাপের বিষয়বন্ত 
কোন কোন পুরাণে, পুরাণের বিষয়বস্্র নিম্নলিখিতরূপে নির্দেশিত 
ইইয়াছে ১ 
সগশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বস্তরাণি চ। 
বংশান্চরিতং চৈব পুবাণং পঞ্চলক্ষণম্‌ ॥ 
( বিষুল্পুত্রাণ-_-৩1৬।২৪ ) 
ইহার অর্থ এই যে, পুরাণগুলি হৃ্টি, ( প্রলয়ের পর ) নৃতন স্থতি, দেবতা ও 
খবিগণের বংশাবলী, মন্বস্তর ও রাজবংশাবলী-এই পাচটি বিষয় লইয়া 
রচিত। 
এই পীচটি লক্ষণ পুরাণের বিষয়বন্তর আংশিক পরিচয়মান্র। কোন কোন 
পুয়াণে এই পীচটর অনেক অধিক বিষয়ও আছে। আবার কোন কোন গ্রস্থ 
সম্পূর্ণ ক্বতর বিষয় লইয়া রচিত। দর্শন, অলঙ্কার, ছন্দ, ধর্মশাস্তর প্রভৃতি নান! 
বিষদবেরই আলোচনা কোন কোন পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়। শৃষটাসবব্বরূপ বলা 
যাইতে পারে, “অগ্রিপুরাণে আলোচিত অলঙ্কারশান্্র এই শান্ের ইতিহাসে একটি 
প্রধান স্থান আধিকাধ করিয়া আছে। 


১ পুরাগরিযাকজ আধু ব্বদ্‌'.ানিযাদের বারি চারি । 


পুরাণ ৮৩ 
পুরাণের বিহ্রধন্ত সন্বদ্ধে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, এই এ্র্থলিতে 
অপ্ত্রা্ধবিশেষের প্রভাব দুষ্পষ্ট। সাধারণতঃ দেবতাবিশেষের প্রাধানত 
অনুসারে অষ্টাদশ মহাপুরাণগুলিকে সাত্বিক, রাজসিক ও 
তামসিক এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত বরা হয়। বিষু 
উদোস্তে লিখিত পুরাণ সাত্বিক, পিবের উদ্দেশে তামসিক 
ও ক্রদ্ধার উদ্দেহ্যে রচিত পুরাণসমূহ রাজসিক। পুরাশগুলিকে (১) বৈষ্ণব, 
(২) শৈব ও (৩) ক্রাক্ধ এইকপ তিনটি শ্রেণীতেও বিভক্ত করা হইয়। 
থাকে। 


মহাপুরাণ ও উপপুরাণ-_-ইহাদের সংখ্যা ও নামকরণ 


পুবাণ সাহিত্ো ছুইপ্রকার গ্রন্থ আছে? যথাঁমহাপুবাণ ও উপপুরাণ। 
মহাপুরাণগুলি প্রায়শঃই অপেক্ষার্ুত বৃভ্তর; ইহাদের প্রাধান্তও অধিকতর 
বলিয়া পরিগণিত। এই ছুই জাতীয় গ্রন্থে মূলত: বিশেষ প্রডেদ নাই। তবে 
উপপুবাণগুলি প্রায়ই সম্প্রদায়বিশেষের ধর্মাচরণের সহায়ক হিসাবে রচিত 
বলিয়া মনে হয়। উপপুবাণগুলর মধ্যে কোন কোনটি বিশেষ কোন 
মাপুরাণের পরিশিষ্ট হিসাবে রচিত বলিয়া কখিত। কিন্তু তাহাদের মধ্যে 
স্বতন্ত্র গ্রন্থও মাছে । 
মহাপুরাণের সংখা সাধারণতঃ অষ্টার্শ বলিয়া কধিত। বিষুপুরাণে 
লিখিত আছে যে, পুরাণের সংখ্যা চার। কোন 
রন কোন পণ্ডিতের মতে, আদিতে মাত্র একটি পুরা 
আঠার, চার ও এক ছিল, এবং পরধর্তী কালে উহ? হইতেই অপর পুরাণ” 
গুলির উত্তৰ হইয়াছিল। জিষ্টারনিৎস এই মত সমর্থন 


পুরাণে সাম্প্রবারিক 
প্রভাব 


করেন ন1। 

কোন কোন প্রসঙ্গে উপপুরাণের সংখ্যাও অষ্টাদশ বলিয়া কধিত 
উপপুরাণ আঠারট-- হইয়াছে। কিন্তু বিডি স্থানে মহাপুরাণগুলির 
বিভিন্ন তালিকায় উল্লেধে যেমন উহাদের নাদের এঁক্য রহিয়াছে, 
নামকরণ জনৈক উপপুরাণগুলির বিডির তালিকার ডাহা না 
তেমন এক্য দেখা যায় না। 


৪ সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা 


দাপুরাণগ্থলির নাম নিয়লিখিতাপ :--১। ব্রন ২। পঞ্। ৩1 বি, 

৪1 শিব, ৫1 ভাগবত | নারদ ৭। বর্কিতেষ, 

অটাযশ মহাপুরাণের ৮1 ভবিষ্ঞ বা ভবিষ্ত। ০। অস্রি, ১০। বরদ্ধবৈবর্ত, 

রি ১৯। লিঙ্গ ১২। বরাহ। ১৩। স্কন্দ) ১৪। বাষন, 
১৫। কুর্ম। ১৬ 1 মত্ত, ১৭। গরুড়। এবং ১৮ ঝক্ষাণড। 

কোন কোন পুরাণে এই তালিকা দেওয়া আছে। কোন কোন তালিকায় 
শিবপুরাণের পরিবর্তে বাযুপুরাণের নাম পাওয়া যায়। 

বাংলা দেশের বিখ্যাত ম্মার্ত রঘুনন্দনের মতে, উপপুরাণগুলির নাম 
নিয্ললিখিতন্ধপ +₹-- 

১। সনংকুমার, ২1 নরসিংহ, ৩। বাযুং ৪ | শিবধর্ষ। ৫। আশ্চর্য 
৬। নার ৭। নন্দিকেশ্বর, ৮1 উশনন্। ৯1 কপিল, 
১০। বরুণ, ১১। শান ১২। কালিকা, ১৩। মহেশ্বর, 
৯৪ কন্ধি, ১৫। দেবী, ১৬। পরাশর, ১৭। মরীচি এবং ১৮। ভাস্কর ও সুর্ধ। 


অষ্টাদশ উপপুয়াণ 


পুরাণের রচলাকাল 
পুরাণগুলির ভিতি বেদ। বেদ ও ব্রান্ষণ্রন্থলমূহের অনেক কাহিনী 


পুয়াণে আছে। পুরাণজাতীয়় গ্রন্থের রচনা বহু প্রাচীনকাল হইতেই 
প্রচলিত । 'মছাভারতে'র অনেক অংশ এবং সম্পূর্ণ “হরিবংশ' পুরাণের 
আকারে রচিত। 'রামায়ণের শেষভাগও পুক্লাণাকারের রচনা । কল্পস্জ্রের 
অন্তর্গত ধর্মনতর গ্রন্থে পুরাণ গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। দৃষটাস্তসবরূপ 'গৌতম- 

ধর্মনণ (১৯/১৯ ) এবং 'আপক্ত্বীয় ধর্মসুত্রের ( ২২৬।৬ )- 
ই পর চর্পঞ. নাম করা যায়। এই ধরমস গ্রহের রচলাকাল হরীঃপর্ব 
দিনার আনুমানিক পঞ্চম কি চতুর্থ শতক। নুতরাং ইহাদের 
মধ্যে যে পুরাণের উল্লেখ আছে, ভাহা! এ সময়ের পুর্বে রচিত । অন্তান্ 
পুরাণগুলি খীহীর় সধম শতকের পূর্বে রচিত; কারণ, 
ইহাদের মধ্যে যে সমত্ধ রাজবংশের বিবরণ পাওয়া! যায়, 
ভাযযের দধ্যে হ্ধবর্ধন প্রভৃতি পর়বর্তা কালের প্রসিদ্ধ রাজগণের কোন 


উড়ো বাই 


ত্র: ৭ম ক্কেয় গুধে 


পুরাণ ৮৫ 
ধ্ী্ীর প্রথম শতকে রচিত যৌদ্ধ মহাধান গ্রশ্থগুলির সহিত কৌন কোঁন 
উঃ ১ শঙুক্ষের. পুরাণের এত সাদৃস্ত যে, যনে হয়, এ পুরাণগুলি এ সহদ্ধের 
নিকটবর্তী কাল নিকটবর্তী কালেয়ই রচনা | 
কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে, বিগত সহশত্র বৎসরের মধ্যে 
পুরাণগুলি রচিত হইয়াছিল। কিন্তু, এই মতের বিরুদ্ধে 
এরর যুক্ি প্রমাণের অভাব নাই। দৃষ্ান্স্বক্প বলিতে পারা 
যায় যে, গ্রীষ্ী় সপ্তম শতকে পুরাণ সাহিত্যের সহিত 
বাণভট্রের পরিচয়ের প্রমাণ আছে। ্ত্রী্টীয় অষ্টম শর্তকে বিখ্যাত মীমাংসক 
কুমারিল পুঝাণগুলিকে ধর্মের প্রমাণ বলিম্াা স্বীকার করিয্নাছেন। গ্রীষটীয় 
বিধি নবম শতকে শঙ্করাচার্ধ পবিষ্ে গ্রন্থ হিসাবে ইহাদের উল্লেখ 
করিয়াছেন ।১ ক্ষুতরাং, সমস্ত পুরাণই বিগত সহ 
বৎসরের রচনা, একথা বলা চলে না। 
পূর্বে এই ধারণ! প্রচলিত ছিল যে, যে শৈব ও বৈষ্ঝব ধর্মের উপর পুরাণ- 
খুলি প্রতিষ্ঠিত সেই ধর্মহয়ের উৎপত্তি অতিশয় অর্বাচীন। কিন্ত, আধুনিক 
গবেষণাদ্বার! প্রমাণিত হইয়াছে যে, কোন কোন শৈব ও 
এতিহ-_পুয়াপসমূহের বৈষব সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইক্াছিল গ্রীষ্টপূর্ব যুগেঃ এফন 
চিতা ব্যাসদেষ. কি সম্ভবত; বুদ্পূ্ব যুগেই। বর্তমান কালের গবেষণায় 
ইহা বিশিষ্ট প্রমাণ-মূলে শ্বীরূত হইয়াছে যে, এক একটি পুরাণের বিভিন্ন অংশ 
বিভিত্নকালে রচিত হইয়াছিল । 
ভারতীয় এঁতিহা অনুসারে বেসংকলন্িতা ও মহাভারতপ্রণেতা ব্যাসদেবই 
পুয়াণসমূছের রচয়িতা । শ্ুতরাং পুরাণগুলির রচনাকাল অতি প্রাচীন! 
পুরাণে মূল্য 
'পুযাপগুলির এঁতিহাসিক মূল্য অবিসংবাদিত। কতকগুলি রাঙ্ষবংখ 
সম্বন্ধে ইহাদের মধ্যে যে তথ্য পাওয়া যায়, তাহা! 
ইয়ার বিশেষ খূল্যবান্। এ ধুগের ইতিহাস রচর্না ফারিতে 
হুইলে পুরাণগুলিকেই প্রধান উপঞ্জীব্য ধরিয়া নিতে ইয়। পুরাণে 


১ হী এফাহশ শতকের আদিতাগে জারবদেশের গ€টক খন্যেরণী আটারণ পুরাণের 
উত্লেখ করিয়াছেন 


৮ সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা 


বদিত রাজবংশগুলির মধ্যে শিগ্তনাগ, নন, মোর, সব, অন্ধ ও গুণী 
জিদতিক ইতিহাস সমধিক উল্লেখযোগ্য । ভবে মনে রাখা প্রন্বোজন যে» 

ইহাদের যধ্যে খতিরঞজন। অতিশয়োজি গ্রতৃত্তি 
'অবাত্তর বিষয়সমূহ হইতে প্রকৃত এভিহাসিক তথ্য পৃথক করিয়া নেও! 
কষ্টসাধ্য । 

ভারতবর্ধের সামাজিক ইতিহাস, বিশেষত; ধর্ষের ইতিহাস, আলোচনা 
লামাজিক ইতিহাস করিতে হইলে পুরাণের সাক্ষা অপরিহার্ঘ। পুরাণগুলির 

মূল্য সন্থদ্ধে ভিপ্ট1রনিংস্‌ লিখিয়াছেন £-- 
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ঠজাও। 905 00867 ৬০:০৩, 
হিরা হর ইহাদের মধ্যে তাৎকালিক অনেক ভৌগোলিক তথ্যও 


আছে। 
লাহিতিছ দুলা সাহিত্য হিসাবে পুরাণগুলি খুব উচ্চন্তরের নহে। কিন্তু 
পূর্বেই বলা হইয়াছে, “অগ্রিপুরাণে' অলঙ্কারশাস্ত্রের যে কথা 
আছে তাহ! এ শাস্ত্রের ইতিহাসের পক্ষে অপরিহার্য । 


পুরাণের প্রস্তাব 
এককালে পুরাণের প্রভাব যে ব্যাপক ছিল, তাহা সহজেই অসমের » 
কধিত আছে, “ইতিহাসপুরাণাজ্যাং বেং সমৃপরৃংহয়েৎ। 
বাণ বাগ ও অনি না হইলে এগুলি বিশাল প্র রচিত হইতে 
পারিত না এবং সমগ্র ভারতময় পুরাণের অসংখ্য পুফি 
খাকিত না। পুরাণস্থলি জনগণের প্রিয় হওয়ার কারণও ছিল। সমাজে 
মধলের ব্ষপাঠ বা বৈদিক ধর্ষচর্বার অধিকার ছিল না। কিন্ত তত্র, শু 
ঝুডুঝির পৃরাণপা্ে পুরাণ জধণে এবং পৌরাণিক ধর্ম আচরণে অধিকার, 
হিভী। পুরীণ-বরসিত অড়াদিব অন্ঠান সীহারণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল 





পুরা ৮1 
পৌরাণিক আধখ্যানগুলি এত উপভোগ্য হইয়াছিল বের কোন কোন 
আখ্যান অবলগ্বনে প্ররুষ্ট কাব্ানাটকাধি রচিত হইবাছিল। 
পন্প-পুরাণে' বণিত শকুস্তলা-উপাধ্যানের সহিত কালঘাসের 
শকুম্তলার সাদৃষ্ট লক্ষণীয় । , 


ধর্মজীবনে পুরাণগুলি ঘুগে যুগে প্রভাব বিস্তার করিনা আসিয়াছে । 

শৈব ও বৈধব প্রভৃতি সম্প্রদারগুলির মুখ্য গ্রন্থই 

িসিনর পুরাণ; পৌরাণিক ধর্মই তাহাদের ধর্মজীবনের মূল বন্ত। 

পূর্বে বণিত *মার্কগেরপুরাণে'র অন্তর্গত “চণ্তী' নামে অভিহিত দেবী- 

মাহাত্যটি কতকাল ধরিয়া যে হিন্দুগণের একটি ধর্মগ্রন্থ বলিয়া শ্বীক্কত হুইয়। 

আসিতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পুরাণের বিষয়বন্ত 
নিম্নলিখিতক্ূপ। 


সাহিত্যে প্রভা 


পৃথিবীর উৎপত্তি ও লয় সম্বন্ধে বর্ণনা করিতে নৈমিষারণ্যে খধিগণ কর্তৃক 
অনুরুদ্ধ হইয়া শ্থুত লোমহ্যণ ব্রহ্ষোক্ত পুরাণ বিবৃত করিতে লাগিলেন। ইহার 
পরে পৃধিবীর স্যরি, মনত ও তাহার বংশধরগণের অন্ম, দেব উপদেব প্রভৃতির 
উৎপত্তি, শুর্ধ ও চন্দ্রবংশীয় রাজগণের বিবরণ, পৃথিবী ও উচ্থার বিভিন্ন অংশ, 
এবং হ্বর্গ নরকের বর্ণনা প্রভৃতি আছে। এই পুরাণের অধিকাংশে তীর্ঘনান্থাত্থয 
বণিত হইয়াছে। কৃষ্ণের শৈশব, লীলা, বিষুগ্ন অবতার প্রসৃতি কতকগুলি 
অধ্যায়ের বিষন্ববন্ত। পুরাণটির শেষদিকে শ্রাদ্ধ, বর্ণাশ্রমধর্ষ,। হ্বর্গ ও 
নরকভোগ, ধুগ, মোক্ষধর্ম গ্রভৃতি আলোচিত হুইয়াছে। 

“সৌরপুরাণে' ইহা 'বরদ্বপুরাণে'র খিল বা পরিশিষ্ট বলিয়া উক্ত হইয়াছে 


এই পুরাণ বিশাল। ইহার ছুইটি পাঠপ্রণালী (26০55)4১ ) আছে। 
প্রাচীনতর রূপটি বাংলা পুধিসমূহে রক্ষিত হইয়াছে; ইহা পাচখণ্ডে সম্পূর্ণ । 
খওডগুলি বাকষে এই £-_ 


৮৮ সাহিতোর 
(১) নিনিরিনি, হর 
চু ও ব্রন্ধাড সখঞ্ধে প্রচুর 
আখান 
উপাখ্যান ্ কু ইহাতে ব্রদ্ধাকে 
সের | নয় 
না দুর্গার উদ্দেষ্তে বিবিধ বক্রত চি 
প্রজার &. 


(৭ 
) ুমিখণ--ইছাতে জগ্রণা ও বিবিধ তীর্থের গ্রতিপাদক 
আখ্যান লিপিবদ্ধ আছে। নী 


(৩) ৮ 
বণ রা অনেক আখ্যান এখানেও 
্ পাওয়া 
্ দুশস্ত-শকুত্তলার আখ্যান সবিশেষ স্টিল 
আখ্যানের সহিত কালিদাসের শ এ 
সাদৃশ্য বথেষ্ট। নি, 


(৪) পাতালখণ্ড_ 
শট বিশেষতঃ নাগগণের বর্ণনা ইছার 
রামায়ণ ন্‌ ্ চক 
জাত রঘুবংশের সহিত অধিকতর র 
কষ্ঃ-গোপী, রাধা, বিষ্ুভক্তের | 
বণনা! আছে। সিনা 


(৫) উত্তর 
৬৮ এবং বিষুর উদ্দেন্তে ব্রতাদদির মাহাত্ত্য 
র্‌ জজ, এই খণ্ডের পরিশিষ্ট 
কিউ ময়, বিবিধ ধর্মকার্ধ, 
ফর বিবিধ পার্ণের অনুষ্ঠান টু রর 
পি 


হার্কগ্েরপুরাণ ও চণ্তী 


খই 
জি নলাউিল্ল 
উপাখ্যান জরিলািসএপতিকা 


পুরাণ ৮৯ 
ওীপর্দী কি করিয়া পঞ্চপতির স্বী হইলেন, কেন আরৌপদীর সন্তানগণ 
অপ্রান্তবসে নিহত হইল-_-এইকপ চারিটি প্রশ্ন ও উহাদের উত্তর এই 
পুরাণে আছে। 


বিশ্বামিত্রের রোষে ও অভিশাপে হরিশ্চন্ছের অশেষ ছুখ ও অবশেষে 
ইন্দের কপায় তাহার শ্বর্গপ্রার্তি-_-এই আখ্যান 'মার্কগেরপুরাণে' আছে। 


নীতিশিক্ষার উদ্দেশে বু উপকথা এই পুরাণে সন্বিবিষ্ট হইয়াছে । তাহা 
ছাড়া, গৃহস্থের কর্তব্য, শ্রাদ্ধ, যাগধজ্ঞ প্রভৃতির উপকারিতা ইত্যাদি সব্বদ্ধে 
বহু নীতিমূলক হম্থালাপ 'মার্কতডয়পুরাণে লিপিবদ্ধ আছে। 


'মার্কগেয়পুরাণে'র অস্তরগতি দেবীমাহাত্য স্ধশতী, ছৃর্গামাহাত্মা, চণ্তীমাহাত্থয 
বাগুধু “চণ্ডী” নামে পরিচিত। সাতশত মন্ত্রে ইহাতে আস্াশক্তির দৈত্যদানবাদি 
বধ প্রভৃতি মহিমা কীতিত হইয়াছে । 


“চণ্তী, হিনুগগণের অতি পবিত্র গ্রন্থ। হূর্গাপুজায় এবং অন্তান্য অনেক 
ধর্মকার্ধে ইহা অবশ্তপাঠ্য । বহু ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ইহাকে নিত্যপাঠ্য মনে 
করেন। চণ্তীর বিশ্তদ্ধ উচ্চারণযুক্ত পাঠে বা আবৃত্তিতে রোগ শোকাদি 
অমঙ্গল দূরীভূত হয় বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস । 


“চণ্ডী” সম্ভবত গ্রৃপ্রীয় ষষ্ঠ শতকের পূর্বে কোন কালে রচিত হইয়াছিল । 
'্ভাগবতপুরাণ 


ইহা ক্রীমন্তাগবত' বা সংক্ষেপে “ভাগবত? বলিয়া পরিচিত। ইহা হাদশটি 
স্বন্ধ বা পরিচ্ছেদে রচিত; ইহার গ্লোকসংখা প্রায় ১৮,০০*। 


এই গ্রন্থের প্রধান বিষয়বন্ত কের জীবনী ও লীলাকীর্তন, বিষুর অবতার- 
সমূহের বর্ন ও কলিষুগ সম্বন্ধে ভবিত্দবাণী প্রভৃতি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য 
এই যে, এই পুরাণে প্রধানা গোপী ও কৃষেের হুলাদিনী শক্তি রাধার 
উল্লেখ নাই। 

এই পুরাণ, বিশেষত ইহার দশম স্বটি, বৈধফবগাণের অতিশয় প্রি গ্রন্থ 
তাহাঙের মধ্যে অনেকে ইহাকে নিত্যপাঠয বলিয়! মনে করেন। 


৪ সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা 


ভাষায়। রচনাশৈলীতে ও ছন্দে 'ভাগবতত' পুরাণসমূহের 
স্থানের অধিকারী | বিষয়বন্ততে * রা 
রি বিষুঞুরাণের সহিত ইহার যথেষ্ট সাদৃষঠ 
কেছ কেই “ভাগবত'কে প্রসিদ্ধ বৈয়া 
কয়েন। ভি্টারনিৎস-এর মতে, ইহা টা ্পজ উদ 
ঠা দশম শতকে রচিত 





চৌন্ধ 
স্কৃত কাব্য 


সংস্কতে “কাব্য শব্দের অর্থ 


সংস্কৃত কাব্যের ইতিহাস আলোচনা করিবার পূর্বে “কাব্য শফটির 
তাৎপর্ধ সন্ধদ্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্তক। বাংলায় আমরা 
“কাব্য” বলিতে কবিতা! বুঝি এবং কবিতা-রচয়িতাকে কবি বলিয়া থাকি, অর্থাৎ 
ছন্দোবন্ধ রচনাকে “কাব্য নামে অভিহিত করা হয়। সংস্কতে কিন্তু “কাব্য” 
শব্দের অর্থ আরও ব্যাপক । 'সাহিত্যদর্পণ'কার বিশ্বনাথ 
নে নারী। বলিয়াছেন, “বাক্যং রসাত্মকং কাব্য, ; অর্থাৎ ষে বাক্যে 
কাবা 
রস আছে তাহাই কাব্য। ইহাতে এমন কথা বল! হয় 
নাই যে, শুধু ছন্দোবন্ধ বাক্যকেই 'কাব্য' আখ্যা দেওয়া হয়? রসাত্মকবাক্যমন্ক 
গগ্যরচনাও কাব্যপর্মবাচ্য ৷ 


সংস্কত কাব্যের প্রকারভেদ 
আলঙ্কারিকগণের মতে কাব্যের মোটামুটি শ্রেণীবিভাগ নিয়লিখিতকনপ ₹-- 
রা 
অব্য ও দৃষ্ঠ ভেনে | | 
প্রধানত; দ্বিবিধ কঃ হা 
|... 177 | 
পন্থা গদ্য চষ্পু রূপক উপর়পক 
বনি রাত 


| | ূ 
মহাকাব্য থণ্ডকাব্য 


কণা আক 


৯৪ সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা 


, ধাছা প্রবণ করিবার যোগা, তাহাই শ্রব্য। ছন্দে রচিত শ্রব্যকাব্যকে 
বলা ছয় পদ্যকাব্য। ইহার তিনটি উপবিভাগ- মহাকাব্য, 
খণ্ডকাব্য ও কোশকাব্য। মহাকাব্যের নামক বন্ছগুণলম্পন্ন 

ও সম্বংশজাত, প্রধান রস শ্গায়। বীর অথবা! শান্ত এবং বর্ণনীয বিষয় 
প্রারুতিক দৃশ্য, সম্ভোগ বা বিপ্রলত্ত শঙ্গার, যুদ্ধবিগ্রহ 

(ক) পঞ্ 
ডা প্রতভৃতি। ইহাতে সর্গসংখ্যা অন্যান আটটি এবং ইহা 
নানা ছন্দে রচিত। কালিদাসের 'রঘুবংশ', ভারণির 
একিরাতাভূ্নীয়', ভীর্ষের “নৈষধচরিতণ মাঘের “শিশুপালধধ প্রভৃতি 
মহাকাব্য । মহাকাবোর থএকদেশাগুসারি' : কাব্যের 
নাম থণ্ডকাব্য ; অর্থাৎ, খগুকাব্যে মহাকাব্যেব লক্ষণ 
আংশিকভাবে বিস্তমান। কালিম্াসের “মেঘদৃত, একটি খণগ্ুকাবা।- পরম্পর 
গিরপেক্ষ এবং ব্রঙ্গযাক্রমে রচিত ক্লেকসমূছের নান কোশকাবা ( %20১০019৫ )। 
বল্লভদেবের শ্টিভাধিতাবলী', শ্রীধরদাসের “সছুক্তি ( বা, 
শুততি- )কর্ণামূত'। জহলণের “নুভাফিতমুক্তাবলী' এবং 
কপগোন্বামীর 'পক্ঠাবর্পীঃ প্রভৃতি কোশকাব্য। এই জাতীয় গ্রন্থে বিভিনর 
গ্রন্থ হইতে ফ্লোকসমৃ উচ্নৃত করিয়া উহাদিগকে 'ব্রজ্য” নামক এক একটি 
ভাগে সাজান হয়। ইহাদের মধ্যে বিষয়বন্তর বৈচিত্র্য উপভোগ্য । তাহা 
ছাড়া) কোশকাব্যে এমন অনেক কবির ক্লোক পাওয়া যায় ধাহাদের কোন 

গ্রন্থ পাওয়া যায় লা, এমন কি নাম পর্যন্তও লুগ্তপ্রায়। 
বৃত্তগন্ধোহ্িত অর্থাৎ ছন্দোলেশহীন রচনার নাম গছ্ভ। ইহার সুক্মভাগ 
কু ছাড়িয়া দিলে স্ুল দুইটি ভাগ দেখা যায়; ঘথা--কথ! ও 
আখ্যাক্িকা। গগ্ঠকাব্যের এই ছ্বিবিষধ ভাগ অতি 
প্রাটীন। কথাতে সাধারণত বিষয়বস্ত হয় সরদ এবং গন্ঠে রচিত হইলেও 
স্থানে স্থানে আর্ধা, বক্ত, ও অপবক্ধ, নামক ছন্দে রচিত লোক থাকে। ইহার 
রর প্রারগ্ে পন্ডে দেবতাহিত় নমস্কার এবং খল 
২1 আখারিজা। চরিজবর্ণন! থাকে। আখ্যান্িকা কখারই হ্যায়; গরুতে 
. ধাই যে ইহাতে কবির বংলা ও অন্ত ববির বৃত্তান্ত) সক প্রভৃতি থাকে 


আহহ গপাজিজজির ভার ভর দশা) | প্জশ্ািসাল্এর পাঁযাগ ভাজ ভিড 


আধাকাথা 


২। থগ্কাব্া 


+। ফোশকাবা 


সংস্কত কাব্য ৯৫ 


বর্ণশাচ্ছলে আর্ধা, বন্ত, বা অপবত্ত, ছত্দে রচিত লোকের ভ্বারা ভাবী বিষয়ের 
সুচনা করা হয়। অমরসিংহ বলিয়াছেন, “আধ্যারিকা উপবন্ধার্থ, এবং 
“প্রবন্ধকল্পনা কথা?) অর্থাৎ, আখ্যাঘিকার বিষয়বন্তা এঁতিহাসিক এবং 
কথার প্রতিপাদ্ট বিষয় কাল্পনিক । দণ্ডীর 'শকুমারচরিত' ন্ুবন্ধুর 'বাসবাস্তা? 
এবং বাণের 'কাশ্বরী? কথাকাব্য; বাণের হির্চরিত' আধ্যায়িকা। কথা 
ও আখ্যারিকার পরস্পর ভেদ যে প্রাচীন কালেই তেমন মানিয়া লওয়া 
হইত না, তাহার প্রধান সাক্ষী দণ্ভী। তিনি 'কাব্যাদর্শে বলিয়াছেন, 
“কথাখ্যায়িকেত্যেক1 জাতিঃ, সংজ্ঞাঘয়াস্থিতা', অর্থাৎ কিনা একই জাতীয় রচনার এই 
ছিবিধ নাম | 
€গ) জপ গদ্য ও পছ্যমিশ্রিত কাব্যকে বলা হয় “চ্পৃ। 
ত্রিবিক্রমভ্ট্রের 'নিলচম্পৃ*, মোমদেবের 'শস্ভিলক' গুভৃতি 
এই জার্তীয় কাব্য । 

যাহা দর্শন করিবার যোগ্য তাহাকে বলা হয় 'দৃশ্ঠ' | দৃশ্য কাব্য বলিতে 
নাট্যপাহিত্যকে বুঝায়। আমাদের একটা কথা মনে 
519 রাখা প্রয়োজন যে, বাংলায় নাটক বলিতে আমরা যাহ! 
বুঝি শুধু তাহাই দৃশ্বকাব্য নয়। এক কথায় বলা ধায়, 
(ক) রূপক-_দশ . সব নাটকই চৃষ্ঠকাব্য কিন্তু সমস্ত দৃশ্ক্কাব্যই নাটক নয়। 
€ধ) উপরপক  দৃষ্ঠকাব্যের প্রধান দুইটি ভাগ “রূপক ও 'উপরূপক। 
_অষ্টাদশ নাটক, প্রকরণাদিতেদে রূপক দশটি এবং নাটিকা, ভ্রোটক 

প্রভৃতি ভেদে উপক্নপক অষ্টাদশটি। 


পনর 


কাব্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 
আদিকাব্য ও আদিকবি 


কঁঞ্মিখুনের একটিকে নিষাদবিদ্ধ দেখিয়া বান্মীকির শোক যে স্বতপ্ফর্ত 

টন জা, ক্লোকে উৎসারিত হইয়াছিল, সেই গ্লোকটিকেই» সাধারণত; 

আদি-ক্সেরক বলিয়া গণ্য করা হয়। সেইজন্য বাম্মীকি 

কবিগুকক এবং রামায়ণ আদিকাব্য । বৈদিক যুগের পরবর্তী যুগ সম্বদ্ধে এই 

ধারণা কতক পরিমাণে সত্য হইতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষে বাগ্‌দেবী কাব্যক্ষপে 
আবির্ভূত! হইযাছিলেন নুদূর অতী তে-_আর্ধগণের আগমনের সমকালে। 


বৈদিক যুগ হইতে কাব্যের ক্রুমবিবর্তন 
আধগণের প্রাচীনতম সাহিত্য খগব্দে। খগবেদে কোন কোন স্ক্ত ভাবে 
চড়ার ও ভাবায় যথার্থ কাব্যরসপূর্ণ। পুরূরব! ও উর্বলীর আখ্যান 
এবং অপর সংবাদন্ক্রগুলি ও উধাদেবীর বর্ণনা প্রভৃতি 
খগবেদীয় কাব্যের উজ্দ্লতম নিদর্শন । 
কি উপনিষদেরও স্থানে স্থানে কাব্যলক্ষণাত্রাস্ত ্লোক 
দেখা বায়। 


১। ম। নিষাদ প্রঙিষাং স্বমগষঃ শাখতীঃ সমাং। 
বৎ ফ্লৌঞজিখুমাদে কহবধীঃ কাষমোহিতম্‌ ॥ বালকাও-- ২1১৫ 
এই ঘটনাটিকে কালিধান অতি মনোজ ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন নিলি বিদয়পে £-- 
নিষাদবিদ্কাওজবর্শনোখ: গে কন্বমাপন্ডত হন্ু শোক: ( রখু--১৪।৭৭ ) 
২। হৃষটাসততবরপ দিক্মলিখিত গকৃটি উদ্ধত হইতে পায়ে ১. 
এব গ্রভীচী ছহিত। দিখে। ন্‌ 
ঘোষেষ কঞজাপি রিশীতে অপ. সঃ। 
ুর্তী দাুবে হারধাণি 
পুরর্জেযোতি ঘু'ষতিঃ পূর্বধাক:1 | খহেধ--স41৮০1৬ ) 
[ হ্বির্ধাত। বরমানকে বহহূল) সম্পদ দাঝ করিতে করিতে পশ্চিষগাদিবী এই হ্যালোক- 
পিস চিরবুষ্তী ভিনি 
খুর্বের ভাজ প্হয়ার জ্যোছি ( বিকিখ ) করিতেছেন ।] 


কাবোর উৎপত্ধি। ও ক্রমবিকাশ ৪৭ 


এপিকধুগে কাহিনীর মনোজতা সৃষ্টি করিল কবি-প্রতিভা। রামায়ণে। 
বিশেষতঃ স্বন্দরকাণ্ডে, উৎকৃষ্ট কাব্যের অভাব নাই। 
যহাঁভারতেরও স্থানে স্থানে নানারসপ্রধান কাবোর 

সন্ধান পাওয়া ধায়। 


এপিকে কাবা 


ক্লাসিক্যাল যুগে কাব্যের পরিবেশ ও স্বরূপ 


বৈদিক ও এপিক যুগে কাব্য যেন কবিমানস হইতে স্বতউৎসারিত 
হইয়াছিল। 

ক্লাসিক্যাল যুগে কাব্যের চর্চা এবং পরিপুষ্টি সাধিত হইল প্রধানতঃ রাজার পৃষ্ঠ- 
পোষকতা'যর। রাজসভার পরিবেশে এই যুগের অধিকাংশ 
কাব্যের উৎপত্তি বলিয়! রাজাদের কাহিনীই অধিক পরিমাণে 
কাব্যের উপজীবা। রাজার অন্প্রেরণাত্তেই এই যুগে কাব্যের উত্তব হইয়াছিল 
বটে, কিন্তু কাব্যপাঠক বা কাবারসিক ধাহারা সমাজে ছিলেন, তাহাদের রুচির 
বার কাব্যের রূপটি নিশ্চয়ই অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল । বাত্স্তায়নের 
“কামনুত্র? গ্রন্থে তদানীন্তন সমাজের যে চিজ্জটি পাওয়া যার, তাহাতে নাগরকের 
যে রূপটি ফুটির়! উঠিয়াছে কবি স্বভাবতঃই তাহার প্রতি 
লক্ষ্য রাখিয়া কাব্য রচন। করিয়াছিলেন । নদী বারমা 
দীঘিকার সন্নিহিত উদ্ভানবেষ্টিত গৃহে নাগরক বাস করেন। তাহার বাসগুহ 
নানা বিলাসোপকরণে সুসজ্জিত। বাগ্ধযন্ত্ গ্রস্থ ও অঙ্ষক্রীভার আয়োজন 
পার্খে রহিয়াছে । প্রাতে ম্বানান্তে নানাবিধ গন্ধদ্রব্য ও অন্ঠান্ত বিলাসোপক রণে 
সজ্জিত নাগরক ক্রীড়াকৌতুকে কাল অতিবাহিত করেন। ঘবিগ্রহরে নিপ্রাপ্তে 
'তিনি পুনরায় বেশতভৃষা করিয়! বন্ধুবান্ধবের সে আমোদ-প্রমোদ করেন । 
সন্ধ্যাবেলায় সঙ্গীতম্থখ ভোগ করেন। নাগরকের এইকপ ছিল দৈনন্দিন 
জীবপযানত্রা। নানাগুণযুক্ত। বারাঙ্গনাগণের স্কানও এই সমাজে লক্ষণীয়। 
ইহাদের গৃহে নাগরক আমোদপ্রমো? করিতেন। নুতরাং দেখ! যায়, 
তদানীন্তন সমাজে কামশাস্তের প্রভাব বথেষ্ট ছিল। এই জন্তই সম্ভবত: এই 
যুগের কাব্যে শঙ্গার-রসের এত প্রাধান্ত। 


রাজসসা 


লাগরক 


৯৮ সংস্কৃত সাহিতোর ভূমিকা! 


একদিকে যেমন নাগরক ছিলেন, অপরদিকে তেমনই রসিক ব| সহদক্ 

বিটি ব্যক্তিও ছিলেন। এই শেষোক্ত কাব্যপাঠক নানারপ 
উচ্চাঙ্গের সমালোচনাহারা কাব্যের গুণাগুণ বিচার 

করিতেন । নুতরাং, অলঙ্কার-শাগ্থের অগ্ুশানন মানিয়া কবিকে কাব্যরচন! 
করিতে হুইত। পাঙিত্যের পরিচক্স দিতে গিয়! অনেক সময় কবির চন! 
হইয়াছে কতিম; এই জাতীয় অনেক রচনার কবির স্বাভাবিক মনোভাব ব্যক্ত 
হয় মাই, তিনি কঠোর প্রচেষ্টাতার খ্যাতিমোহে পাগ্ডিত্যেরই পরিচয় 
দিয়াছেন, কবিত্বের নছে। বিবিধ অলঙ্কার ও ছনের প্রয়োগের প্রতি তাহার 
দৃষ্টি নিবন্ধ, বিষয়বন্ধর প্রতি নহে। 

পূর্বেই আমর! লক্ষ্য করিয়াছি যে, ভারতবর্ষের সা।হত্যে কাব্য রচিত 
জণ্তরাজত্ব -কাযোর হইয়াছিল সুপ্রাচীন যুগে খ্ষখ্েদে । তৎপর, নান! অবস্থার 
চরম উপ্নতি মধ্য দিয়! কাব্য-ধারা প্রবাহিত হইয়! ক্লাসিক্যাল যুগে, 
বিশেষতঃ গুধরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতার, স্বমহিমায় প্রতিঠিত হইয়াছিল। 
ম্যাকৃস মুলারের 22,5:79188820৩ 62)6০02 

পাশ্চাত্য পণ্ডিত ম্যাকৃস্মূলার মনে করিতেন যে, অনবরত গ্রীক্‌, 
রে ৪ শক ও কুষাণ প্রভৃতি বৈদেশিকগণের আক্রমণের কলে 
পুনরভুখান গ্রী্ায় প্রথম কয়েক শতক পর্যস্ত সং্ত সাহিত্যের চর্চা 
লুপতপ্রান্ধ হইয়| গিয়াছিল এবং গুপ্তরাজগণের শাসনকালে ক্রাক্ষপ্যসংস্কৃতির 
পুনরভূখানের সঙ্গে সঙ্গে এই সাহিত্য পুনজীবিত হইয়াছিল। 
উদ্ধমতের বিরুদ্ধে যুক্তি 

মাকস্যূলারের এই 138081889008 1১৪০: (রেনেস1 মতবাদ ) সেই 
যুগে খুবই সমাদর লাভ করে। কিন্তু, পরবর্তা কালের গবেষণার ফলে দেখা 
দিতির যায়, এ পণ্ডিতের মত সমর্থনযোগা নহে। রুজ্রদামনের 
কীর্ণার প্রশত্তি (0170%7 108076895 ) প্রায় ১৫০ 
বাবে বচিত। ইহাতে কাব্য-কলার যথেষ্ট পরিচয় রহিয়াছে। খ্রীঃ দ্বিতীয় 
ননী শতার্বীর অপর একটি গ্রশন্তি যদিও প্রার্কৃতে রচিত, 

তথাপি ইহাতে প্রচুর পরিমাণে কাবালক্ষণ বিস্তমান। 
ইহা লিন পুলুযারি় নাসিক প্রশন্ডি। 


কাব্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ৯৯ 


লেখমালার সাক্ষ্য ছাড়িয়া দ্রিলেও, লাহিত্যে এমন নিদর্শন জাছে যাহ! 
ছার ম্যাকৃস্মূলারের মতের ত্রান্তি-নিরসন হইতে পারে। ভামহের “কাবা- 
নয লঞ্চার'-এর টীকায় নমিলাধু পাণিনির 'পাতাল-বিজয়* 
নামক মহাকাব্য হইতে ক্লোকাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন । 

পাণিনির 'জান্ববতী-বিজয়' নামক কাব্য হইতে রার়মুকুট “অমরকোশ'-এর 
টীকায় অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছেন । কোন কোন কোশ- 


প্লোকসমূের উদ্ধতি চতুর্থ শতাবীর লোক বলিয়া বৈয়াকরণ পাঁণিনিকে 

সাধারণতঃ মনে করা হইয়া থাকে। অবশ্ত এই 
পাপিনি ও বিখ্যাত বৈয়াকরণ পাণিনি অভিন্ন কিনা বল! যায় না। স্ত্রী; পুঃ 
দ্বিতীয় শতাবীতে পতঞ্জলি তাহার “মহাভাষ্যে একটি “বাররুচকাব্যে 
উল্লেখ করিয়াছেন। এতঘ্যতীত তিনি কাব্যলক্ষণাক্রাস্ত বু শ্লোক উদ্ভূত 
করিয়াছেন। 

“সৌন্দরনন্দ' ও “বুদ্ধচরিত' অশ্বঘোষের ছুইটি উৎকৃষ্ট কাব্য । অশ্বধোষের 
কাঁল প্রঃ পৃঃ প্রথম শতাবী হইতে গ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের 
মাঝামাঝি পর্যস্ত কোন সময়ে বলিয়া পণ্ডিতগণ কর্তৃক 
নির্ণাত হইয়াছে। ইহা দ্বারাও ম্যাকৃস্মূলারের মতের ত্রাস্তি প্রমাণিত 
হইতে পারে। 


ভারতীয় কাব্যসাহিত্যে প্রাক্কত যুগ 
কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে, ভারতীয় কাব্যসাহিত্যে একটি 
প্রাকৃত যুগ ছিল এবং পরবর্তী কালে তাহার আদশেই 


সংস্বত কাব্য গাড়য়া উঠে। এই মতের নমর্থনেএ 
অথগুনীয় কোন যুক্তি বা অবিসংবাদিত কোন প্রমাণ নাই। 


অস্থখোষ 


প্রমাণের অভাব 


১। ব্ববীত্রযচননসূজনা' ও 'নুকাবিভাবলী' জইবা। 


স্মোল 


বহুংকথা 


মুল বৃহতকথার স্বরূপ, রচক্মিত। ও রচনার ইতিহাস 
প্রসিদ্ধি এই যে, ইহা ভূতভাষ! বা পৈশাচী প্রাকতে রচিত হইর়াছিল। 
সন্কৃত সাহিতোর ইতিহাসে প্রারত গ্রন্থের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক মনে 
হইতে পারে। কিন্তু পরবর্তী কালের সংস্কৃত কাব্যের উপর 
কার রিতা ও ইহা যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহার জঙন্থ ইহার 
ঘয়প আলোচন! এস্বলে আবশ্াক। গুণাঢ্য নামে জনৈক ব্যক্তি 
উড ইহার রচিত! বলিয়] খ্যাত। কথিত আছে যে, গুণাঢ্য এবং 
কাতন্ত্রব্যাকরণ-্রণেতা সর্ববর্া উভয়েই রাজা! সাত- 
বাহনেয় প্রিয়পান্জ ছিলেন। অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে রাজাকে সংস্কৃত 
বুৎখপাম করিবার বিষয় লইয়া! তাহাদের উভরের প্রতিদ্বন্বিত1 হয়। ইহাতে 
পরাস্ত হইর! গুণাঢা সংস্কৃত ভাষার চর্চা পরিত্যাগ করিয়] বিদ্ধ্য পর্বতে বাঁস 
করিতে থাকেন। সেখানে তিনি ঠৈশাচী ভাষা! আয়ত্ব করিয়া! এ ভাষায় 
পাত লক্ষ ক্লোকে বিশাল গ্রন্থ “বৃহৎকথা? রচনা করেন। পরবতী কালে 
'যুহৎকথ' অবলম্বনে রচিত তিনটি গ্রস্থই ছন্দোবদ্ধ। কিন্তু, দণ্তীর সাক্ষ্য 

হইতে মনে হয়, মূল “বৃহৎ-কথা? “কথা” শ্রেণীর গ্ভকাব্য। 

রচনাকাল--পরবর্তী জপ 

মূল প্রারুত গ্রন্থটি লুপ্ত। বাণভট্ট ও নুবন্ধুর গ্রন্থে “বৃহৎকথা'র যে 
উল্লেখ আছে তাহা হইতে মনে হয়, ইহা! খ্ীহীয় সপ্তম শতকের পূর্বেই প্রসিদ্ধি 
লান্ড করিয়াছিল। কোন কোন পণ্ডিতের মতে ইহার রচনাকাল খ্রীটীয় 
চতুর্থ শতকের পরে হইতে পায়ে লা। কেহ কেহ মনে করেন, মুল “বৃহৎকথা' 
শ্বীটীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতকের রচনা । মূল “বৃহত্কথা'র 
রী ও নেপালী বিষ্যবস্্ বা! তাহার আদিদ আকার জানিবার কোন 
| উপার নাই। বর্তমানে ইহ! অবলম্বনে ব্রচিত কাশ্মীরী ও 
নেপানী”-এই ছইটি রূপ পাঁওরা ধায়। কাস্বীরী রূপের ছুইটি গ্রন্থ আছে, 


বুৃহৎকখ। ১৬১ 


হথা, ক্ষেয়েজ্রের “বৃহৎকথামঞ্জরী? ( ১*৩৭ শ্রীষ্টাৰ ) ও সোমদেবের “কথা-সয়িৎ" 
সাগর (১*৬৩-৮১ খ্রষ্টাব )। বুধখ্বামীযর বুহৎকথাক্লোকলংগ্রথেণ (গ্রীটীয় 
অষ্টম ও দশম শতকের মধ্যবর্তী কালে রচিও ) নেপালীরূপটি পাওয়া যায়। 
পূর্বেই ৰলা হইয়াছে, “বুহুৎকথা'র এই তিনটি বর্তমান রূপই ছন্দোবন্ধ পদে 
রচিত। এই তিন রূপের মধ্যে, “কথা-সরিৎ-লাগর) সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত । 
কিন্তু 101) বলেন যে, বুহৎ-কথা-শ্লোক-সংগ্রহ শর্বাপেক্ষা অধিক 


লাগ । 


উত্তরকালের সাহিত্যে প্রভাব 


'বুহৎকথা' পরবর্তী কালের বছু শ্রব্যকাব্য ও দৃশ্টকাবাকে অনেক 
পরিমাণে প্রভাবিত করিয়াছিল। লোমদেবের “বশম্ভিলকচম্পু ধনপালের 
“তিলকমঞ্জরী” এবং দণ্তীর প্শকুমারচরিত' প্রভৃতি গ্রন্থে 
পচ্যো। গন্য, নাট্য 
সাহিতো “বুহৎকথা"র প্রভাব বিষ্কমান। “মেঘদূতে কালিদাস 
উদ্দয়নকথাকোবিদরগ্রামবৃদ্ধ“গণের উল্লেখ করিয়াছেন। 
ভাসের “ম্বপ্রবীসবদত্বা' ও “প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ' নামক নাটক দুইটির উপজীব্য 
এই কাহিনী। এই সকল প্রমাণ হইতে উদয়নের কাহিনীর প্রসার ও খ্যাতি 
অনুমেয় । প্রাচীন কাল হইতেই এই সকল কাহিনী প্রচলিত ছিল ; গুণাঢ্যের 
কবিপ্রতিভার জন্থই ইহারা সম্ভবতঃ অধিকতর প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। 
পরবর্তা কালে শ্রীহর্ধের 'রত্বাবলী' ও *প্রিয়?ণিকা, নামক নাটটাগ্রন্থহয়ও এই 
কাহিনী অবলদ্বন করিয়াই রচিত। 


শত ন্ন 


পচ্ভকাব্য 


পনের রূপ ও পন্ভরচনার ইতিহাস ূ 
বিশ্বনাথ বলিয়াছেন, প্ছন্দোবদ্ধপদং পদ্যম্”ছন্দে রচিত পদসমূহের 


ইন্দোবস্ধ পদ 


খখেছ 


উপনিষঃ 


বেদাগ 


এপিক, পুরাণ 


ফ্লানিক্াযাল ধুগ 


নামই পন্ভ। ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে ভাবের 
বাহনত্বরূপে পদ্ধই প্রাচীনতম । সর্বাপেক্ষা প্রাচীন 
সাহিত্য খখেদের হুক্তগুলি গপদ্যময়। সংহিতাধুগের 
অন্তান্ গ্রস্থেও গণ্ভ অপেক্ষা পদ্মেরই প্রাধান্য দেখা! যায়। 
কর্মকাণ্ডের প্রসারের যুগে, ক্রাঙ্গপগ্রস্থগুলিতে গগ্চ শ্বগ্রভাব 
বিস্তার করিল বটে; কিন্তু উপনিষদে পুনরায় পছোর 
প্রভাব পরিস্ফুট। বেদাঙ্গের যুগে দেখা যায় অনেক 
বেদদাঙ্জ পঙ্ছে রচিত। এপিক যুগে পছ্ই বীরত্বের কাহিনীর 
একমাজ বাহন। পুরাণগুলিতেও পছ্োরই প্রাধান্ত। 
ক্লাসিক্যাল যুগে পদ্ভ ও গগ্ক উভরপ্রকার কাব্যই রচিত 
হইয়াছিল। কিন্ত পস্তকাব্ই অধিকতর সমাদৃত ও 
প্রসিদ্ধ । 


ফ্লালিক্যাল যুগের পন্ভকাব্যের শ্রেণী-বিভাগ ও উৎপত্তিকাল 

ক্লাসিক্যাল যুগের পগ্চকাব্যের শ্রেণীবিভাগ আমরা চতুর্দশ অধ্যায়ে 
দেখিয়াছি । এই যুগের কাব্য প্রথম কখন রচিত হুইল, তাহা! অনির্ণের | 
পঞ্চদশ অধ্যায়ে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, পাঁপিনি ও পতঞ্জলির সাক্ষ্য 
হইতে নিঃসন্দেহে বল! যায়, তাহাদের কালেও বছ কাব্যগ্রন্থ স্ববিদিত ছিল। 
কিন্ত, হুর্তাগাক্রমে পাণিনি হইতে আরস্ক করিয়া! অশ্থঘোষের আবির্ভাব পর্যন্ত 
লমন্ত কাঁব্যগ্রন্থই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। 


এই বুগের পন্ভকাব্যের ক্রমবিবর্তন ও যুগ-বিভাগ 
ক্লালিফ্যান খুখের কাবা বলিতে প্রথমেই কালিদাসের কথ! মনে পড়ে। 
ইহা কারণ, এই বৃগে ফালিহাস এত প্রসিদ্ধিলাত করিয়াছিলেন কে, তাহার 


পল্কাধা ১৪৩ 


যশংগ্রত1 পূর্ববর্তী ও পরবর্া কাব্যগুলিকে মান করিয়া দিয়াছিল। এই 
যুগের সাহিতাগগনে প্রদীপ্ত কালিদাস-ভাস্করের উদ্য়ে অপরাপর কবিতারক1 
দৃষ্টির অগোচর হইয়া! পড়িল। তথাপি কাব্যের ইতিহাসে যে উবাকাল ও 
অরুণোদয় ছিল এবং কাব্যের ভাম্বর জ্যোতি যে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া অন্তমিত 
হইয়াছিল, এ স্বাভাবিক নিরমটির প্রতি লক্ষা রাখা আবশ্কাক। সর্যসন্জরতিক্রমে 
কালিদাসই এই যুগের শ্রেষ্ঠ কৰি বলিয়া আমর! তাহাকেই কবিগোষ্ঠীর 
মধ্যমণিন্বরূপ রাখিয়! কাব্যের নিয়লিখিতরূপ যুগবিভাগ করিতে পারি +-- 

কালিদাসপূর যুগ 

কালিদাস 

কালিদালোতর যুগ 
কালিদাস-পুর্ব যুগ 


এই যুগের একমাত্র কৰি অশ্বঘোষ। তাহার প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রস্থ তিনটি--. 
১। বুদ্ধচরিত, ২। সৌন্দরনন্দ ও ৩। গণ্ভীস্তোত্রগাথা। 

“বুদ্ধচরিত' বুদ্ধদেবের জীবনকাহিনী অবলম্বনে রচিত। বৈদেশিক 
পর্যটক ইসিং ([-6810£ )এর বিবরণ হইতে জানা বায় যে, ইহা! অষ্টাবিংশতি 
সর্গে রচিত হইয়াছিল। চীনা! ও তিব্বতী ভাষায় যে 
অন্কবাদ রহিয়াছে, তাহাতেও সর্গসংখ্যা অনস্থরূপ। কিন্তু 
অধুনাপ্রাপ্ত সংস্কতকাব্যে মাত্র সপ্তদশটি সর্গ আছে। ইহাদের মধ্যে শেষ 
চারিটি অশ্বঘোষের রচিত কিনা সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। 
অষ্টাবিংশতি সর্গে রচিত মুল “ধুদ্ধচরিতে'র প্রারস্ত গৌতমের জন্ম লইয়া এবং 
শেষ অশোকের রাজত্ব বর্ণনার । 

*সৌন্দরনন্দ' অষ্টাদশ সর্গে রচিত। ইহার বিষিরবন্ধ, 
বৈমাত্রেয ত্রাপ্ত। নন্দের অনিচ্ছাসত্বে বুদ্ধদেব কতৃক স্বীয় 


১। বুদ্ধচিত 


২। দৌন্দরনন্দ 


ধর্মে ভাহার দীক্ষা। 
“গণ্ডীন্তোত্রগাথা” গীতিধ্ী। উনভ্রিশটি ক্সোকে ইহাতে গণ্ভী১র প্রশংসা! 
৩। গতীক্ষোত্রগাখা কর! হইয়াছে। 


১ বৌদ্ধগরণের বিহারে রক্ষিত কাসরবিগেষ (898), 


১০৪ সংস্কাত সাহিত্যের ভূমিকা 


অশ্বখোষের রচনা পরবর্তী যুগের কবিগণের রচনা অপেক্ষা প্রাঞ্জল 
তাহার গ্রন্থগুলির ভাষা! ও ভাবের শ্বচ্ছন্দগতি হৃদয়গ্রাহী । 
রি মনপ্তাত্বিক বিশ্লেধণে, বিশেষতঃ প্রেমের চিজ অন্কনে এবং 
পাধিব জীবনের প্রন্ত নির্যেদের বর্ণনায়, 'মশ্বঘোষ 
পারদ । 'সৌন্বরনন্গে' নন্দের প্রতি তৎপত্বী সুন্দরীর অনুরাগ এবং নন কর্তৃক 
ঠাছার পরিতাগ পাঠকের চিত্ত বিগালভ করে। “বুদ্ধচিতে' জরা, মৃত্যু ও 
ব্যাধির যে প্রাণন্পশশ চিত্র কবি অষ্কিত করিয়াছেন তাহাতে কবির বর্ণনাশক্তির 
পরিচয় পাওয়া যায়। জরার বর্ণনাগ্রসঙ্গে সারথ গৌভমকে বলিতেছেন £-- 
রূপশ্য হত্রী ব্যগনং বলশ্য 
শোকন্ত ফোনিনিধনং রভীনাম্‌। 
নাশঃ শ্বতীনাং রিপুরিক্দিয়াণা- 
মেষা জর1 নাম যয়ৈষ ভগ্ন: ॥ (৩1৩০) 
[ এই বাক্তি যাহ। ছার! আক্রান্ত হইয়াছে তাহার নাম জরা, ইতা রুপ, 
বল, শ্বতি ও ইন্ত্িয়শক্তি ন্ট করে এবং শোক উৎপাদন করে । ] 
এই সমন্ত করুণ দৃশ্ত দর্শনে তরুণ রাজকুমারের মনে যে নির্বেদের উদয় 
হইয়াছিল, তাহা! কবি অনবন্ত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন । 
( টীনদেশীর পরম্পরাগত ধারণা! এট যে, অস্বঘোষ কণিষের সমসামর্লিক। 
আতরাং ইনি থ্রী: গ্রথম শতান্ীর লোক ছিলেন। 
জঙ্থধোষের কাল ও 
পরি অশ্বঘোষ নিজে খুব সম্ভবতঃ হীনযাঁন সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ 
ছিলেন। তিনি বৌদ্ধগণের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন |) 
পদ্ঘকাব্যের ক্রম-বিবর্তনের ইতিহাসে অশ্বধোষের গ্রন্থের পরেই বোদ্ধগণের 
অবদান-সাহিত্যের উল্লেধ করিতে হয়। অবদান-গ্রস্থ- 
বিরত গুলিতে ১ গাথা ও অন্্প্রকারের কাবাধর্মী শ্লোক বিদ্যমান । 
অনুনালুত্ত মূল পপঞ্চতনতরী সম্ভবতঃ এই যুগের স্যরি। ইহা প্রধানতঃ গগ্চ- 
সুচনা হইলেও ইহাতে যে স্বানে স্বানে পস্ত সন্িবিষ্ট ছিল, 
তাহা! 'পঞ্চতন্ত্ের' বর্তমান বূপগুলি হইতে প্রতীরমান 
হয় । অআব্দানগ্রন্থের পদ্ডগুলির ভ্তায় 'পঞ্চতয্রের' পগ্ঘগুলিও উৎকৃষ্ট কাবোর 


১২ ধিতুত বিঅরদের জঙা গল়্াকাবানপ্রসঙ্গ অক্টবা । 


পঞ্চ 





পড়কাব্য ১৬ 


নিদর্শন নহে) তথাপি পঞ্তকাবোর ইতিহাল হইতে এইগুলিকে বিচ্ছি্ 
করা যায় না। 


কালিমা 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে, সর্ধলন্মতিক্রমে কালিদাসকে 
ভারতীয় পঞ্চকাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি মনে করা হয়। কিন্তু ছুর্তাগ্যের বিষয় এই 
যে, কবি নিজের সম্বন্ধে কোন তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া 
রাখেন নাই। ন্ুতরাং, তাহার জীবনী সম্বন্ধে কিন্বদস্তী 
ভিন্ন আমর! বর্তমানে কিছুই জানি না। গ্রসিদ্ধি এই যে, তিনি প্রথমে 
অতিশয় জডবুদ্ধিছিলেন। ঘটনাক্রমে, এক সুশিক্ষিত রাজকুমারীর সঙ্গে 
তিনি পরিণয়-সত্ধে আবদ্ধ হন | কিন্তু, অল্লকাল পরেই কালিদাসের অজতার 
পরিচয় পাইয়। তাহার পত্বী তাহাকে গৃহে স্থান দিতে অসন্পতি প্রকাশ করেন । 
অভিমানী কালিদাস মনোছঃখে বনে গিয়া! কঠোর তপস্যাথারা কালীদেবীর 
বরপ্রাপ্ত হইয়া! কবিত্বপাভ করেন। একদিন রাত্রিকালে গৃহে প্রত্যাবর্তন 
করিয়া তিনি নিজের উপস্থিতির কথা পত্বীকে জানাইলেন এবং বলিলেন--. 
অন্তি কশ্চিদ্‌ বাগ বিশেষঃ; অর্থাৎ, বিশেষ কিছু কথা আছে। মূর্থ স্বামীর মুখে 
শুদ্ধ সংস্কৃত ভাষা শুনিয়! রাজকুমারী সর্ত করিলেন যে, কালিদাস যদি উক্ত 
বাক্যের প্রতিটি শব দিয়া আরস্ত করিয়া এক একটি পৃথক কাবা রচন| করার 
প্রতিশ্রুতি দেন, তাহা হইলে তিনি স্বামীকে গৃহে গ্রবেশাধিকার দিবেন। 
কালিদাস ম্বীকূত হইলেন এবং গৃছে প্রবেশ করিয়া] দ্বীয় প্রতিশ্ররতি অন্থসারে 
কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। “অস্তি শব্দে “কুমারসস্ভবগ কাব্যের আরস্তঃ 
যথা--অস্তাতরস্থাং দিশি দেবতাত্মাঃ ইত্যাদি “কশ্চিৎ' শব “মেছদুতের? 
আদিতে প্রযুক্ত হইয়াছে--কশ্চিৎকান্তা-বিরহগুরুণা ন্বাধিকারাৎ প্রমত্তঃ 
ইতাদি। “বাগর্থাবিব সংপৃকতী৷ বাগর্থপ্রতিপতয়ে"-_“রঘুবংশ' কাব্যের ইহাই 
প্রথম শ্লোকের আছ চরণ ; সুতরাং “বাক, পদ দিয়া ইহার আরস্ভ। “বিশেষ 
পদে আরঞ্ধ কোন কাব্য নাই। এই কিন্বদস্ভীতে বিশ্বাসী ব্াক্তিরা মনে 
করেন যে, এইরূপ কোন কাব্যও ছিল, কিন্ধা উহা কালক্রমে লুপ্ত 
হইয়] গ্রিয়াছে। অপর একটি কিংবাস্তী অন্গসারে কালিদাস লিহলরা 


জীবনী 


১০৬ সন্ত সাহিতোর তূমিক! 
কুমারদাসের বন্ধু ছিলেন এবং তিনি সিংহলেই এক বায়বনিতার গৃহে নিহত 


হইয়াছিলেন। 
কাঁলিদাসের জন্মস্বান লইয়া! পঙিতগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। এই 
ল্বন্ধে এখনও কিছু স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই। 
কালিদাসের কাঁলও এখন পর্যস্ত নিঃসন্দেহে নির্ণাত 
ফালিদামের কাল 
হয় নাই। 


কবি “মালবিকাসিমিত্র' নাষক নাটকের প্রস্তাবনা নাট্যকারগণের 
নামোল্পেখ করিতে গিয়! ভামের নাম করিয়াছেন। ইহ! 
হইতে স্পষ্টই বুঝা! যায়, তিনি ভাসের পরবর্তা। কিন্তু 
ভাসের কালই এখনও পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করিতে পার! যায় নাই; 
্বতরাং ইহা! হইতে কালিদাসের সময় নির্ণয় কর] যায় 
না| আইহোল প্রশম্তি (411)915 10807106100 )-তে 
নিয়লিখিত শ্লোকটি আছে :-- 


যেনাযোজিনবেশ্স স্থিরমর্থবিধো বিবেকিন! জিনবেশ্ম। 
বিজয়তাং রবিকীতি: কবিতাশ্রিতকালিদাসভারবিকীতিঃ | 


এই লিপি ৬৩৪ খ্রীষ্টাকে রচিত । ইহাতে কালিদাসের উল্লেখ থাকায় এইটুকু 
বুঝা! গেল যে, তিনি ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্ের পূর্ববর্তী লোক, কিন্ত কত পূর্বে তাহা 
বুঝিবার কোন উপায় নাই। 


কালিদাসের কাল সম্বন্ধে সবীপেক্ষ। উল্লেখযোগ্য মতগুলি নিয়লিখিত- 
স্বপ +-. 


ধটাসের উল্লেখ 


'আইহোল লিপি 


নর রিট (১) বিত্রমাদিত্যর সভায় নবরত্ব সম্বন্ধে কিন্বদস্তী 
ভারতবর্ষে নুবিদ্বিত। এই সম্বন্ধে “জ্যোতিধিদাভরণ' 
নামক জ্যোতিংগ্রন্থে নিমবোদ্ধও শ্লোকটি আছে 


ধস্তরিঞ্ষপপকা মর লিংহ্শক্কুবেভালভট্রখটকর্পরকালিদাসাঃ। 
বৈ বরকচির্নৰবিক্রমন্ত | 


পন্ধকাধায ১৪৭ 


ইহ! হইতে কেহ কেহ মনে করেন যে, কালিদাস “বিক্রমাদিত্য উপাধি- 
ধারী গুপ্তরা্গ দ্বিতীয় চন্জগুপ্তের সভাকবি ছিলেন । এই রাজার রাস্বকাল 
০০০৪ চিত খষ্টা্ষ। শুতরাং ইহাই কালিদাসের কাঁল। 
ধারী দ্বিতীয় চত্রগুপ্তের এই মতের সমর্থনে কেহ কেহ ববিয়াছেন ষে 
রাজাকাল--৩৮*-৪১৫ কালিদাসের কাব্যে যে জীবনযাত্রা! প্রতিফলিত হইয়াছে 
তি তাহা সহজ, শ্বচ্ছন্দগতি ও উচ্চ সংস্কৃতির পরিচায়ক । 
এভাদৃশ অবস্থা গপ্তরাজগণের নুশাসনেই সম্ভবপর হইয়াছিল। কিন্ত 
প্রাচীন ভারতের একাধিক রাজার “বিক্রমার্দিতা' উপাধি থাকা হেতু 
এবং নবরত্ব সম্বন্ধে এ্রতিহাসিক প্রমাণ না! থাঁকায় এই মত নিবিচারে 
গ্রাহ নহে। 

(২) বিক্রমাদিত্যের নামের সহিত কালিদাসের নাম লোকপরম্পরার 

যুক্ত থাকার, কাহারও কাহারও মতে কবি সেই 
রি ডি বিজ্রমাদিত্যের সমসাময়িক ছিলেন যিনি শ্রীঃ পৃঃ ৫৭ 'অবে 
বিক্রমসংবৎ প্রবর্তন করেন। 

(৩) এলাহাবাদের নিকটবর্তী স্থানে প্রাপ্ত পদক (0১18 2190811107)-এ 
যে চিত্রটি অঙ্কিত আছে, তাহার সঙ্গে, কোন কোন 
পণ্ডিতের মতে, “অভিজ্ঞানশকুস্তলম্? নাটকের প্রারস্ভিক 
দৃশ্ঠটির বথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। পদকটি শুঙ্গবংশের রাজন্- 
কালের, অর্থাৎ খরা; পৃঃ ১৮৫-৭৩ অকের মধ্যে কোন সময়ের। সুতরাং 
কালিদাস নিশ্চয়ই ইহার পূর্বেকার কবি। 

(৪) “মালবিকারিমিত্রঁ নাটকের ভরতবাক্য হইতে কেহ কেহ মনে 
রাজা অনিমিত্রের . করেন, কবি রাজা অগ্লিমিত্রের সমসাময়িক । এই 


সমকালীন চারি 
পৃঃ ওর শতক রাজার রাজত্বকাল প্রঃ পঃ প্রথম শতাবী। 


ভিট। পদক 
হী পূঃ ২য় শঙক 


১। দ্বং মে প্রসাদনুমুখী ভব দেধী নিতা- 
সেভাবগেব সুগয়ে প্রতিগঞ্গহেতোঃ | 
খাশানাসভাদিগমাৎ প্রভৃতি প্রানাং 
সপে্াতে ন গল গোগ্রি নাগ্সিমিতে ॥ 


১৮ সন্ত সাহিত্যের ভূমিকা 


(৫) রঘুবংশের" চতুর্থ সর্গে রথুকতৃক হৃণবিজয় স্বন্দগুধ্ত কতৃক হুণ- 
গণের পর়াজয়েরই প্রতিচ্ছবিযাত্র । স্বন্দগুধ্ের রাজতবকাল ৪৫৫-৪৮* প্রীষ্টাষ ; 
পুভরাং, কালিদাস ইহার পরবত্তাঁ কালের বা সমকালীন 
রিনার? কবি। কালিদাসকে গুপ্ত আমলের মনে করার আরও 
সং «৫ম শতক কতক যুক্তি দেওয়! হইয়া থাকে । কেহ কেছ 
বলেন , 'কুমারসস্ভব' গুধ্ঝরাজ কুমারগুপ্তের জন্মবৃত্তাস্ত 
অবলম্বনে রচিত। 
কালিগাসের প্রসিদ্ধ কাবাগ্রন্থ তিনটি--(১) রঘুবংশ, (২) কুমারসম্ভব ও 
কালিধাসের কাব্যগ্রন্থ (৩) মঘদূত। 
'রঘুবংশ' উনবিংশতি সর্গে রচিত। ইহার বিষয়বস্ত সংক্ষেপে এইরূপ । 
ইন্ষাক বংশের রাজা দিলীপ রূপবান্‌ 9 গুণবান্; কিনতু নিঃসন্তান বলা 
রাজার বড় ছুথখ। বশিগ্নের উপদেশে তাহার আশ্রমের 
সি দেবতাস্বরূপাঁ গাভী নঙ্গিনীর পরিচর্যা করি! তিনি পুত্র- 
লাভের বর সেই গাভীর নিকট হইতে পাইলেন। দিল'পের পুত্র জন্মিলে 
তীষ্কার নাম রাখ! হইল রঘু। কিছুকাল পরে, দিলীপের ঈদ্দিত অশ্বমেধ 
যজ্ঞের অশ্ব ইন্দ্র কর্তৃক অপহীত হয়। ফলে এ অশ্বের রক্ষক রঘুর সহিত 
ইন্দ্রের যুদ্ধ হয় এবং রঘু পরাস্ত হন। কালক্রমে রঘু রাজ। হইয়া দিখ্িজয় 
কয়েন ও বিশ্বজিৎ যজ্ঞ সম্পন্প করেন। রঘুর পুত্র অজ যৌবনপ্রাঞ্ধ হইলে, 
বিদর্তরাজ ভোজের অন্গুরোধে রঘু অজকে ভোজের ভগ্নী ইন্দুমতীর দ্বয়ংবর 
মভায় যোগ দিবার জন্ক আদেশ দেন। ইন্দুমতীকে বিবাহ করিয়া অজ 
ধথাকালে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তাহার পুত্র দশরথ। দশরথের 
পুত্র রাম। রায়ের সীতা-পরিণয়, বনগমন, রাবণবধ, তৎপর অযোধ্যা 
প্রত্যাবর্তন ও সীতার বনবাঁন, সীতার পুত্রগ্রাঞ্ধি। সীতার পাতালগ্রবেশ, 
রামের পরলোকগষযন, কুশের রাজ)ভারগ্রহণ, কুশের পর তৎপুদ্র অতিথির 
রাত, বআভিথির পর ক্রমে একবিংশতি রাজার রাজত্ব, একবিংশতিতষ্ 
রাজা শুর্শনের বনগমনের পর তৎপুজ্জ অগ্রিবর্ণের রাজত্ব, অগ্রিবর্ণের ব্যসন- 
পরাকণত। ও দৃত্যু, তাহার অন্তঃসন্বা পত্বীর রাজ্যশাসন--এই সমস্ত ঘটনা 
একাদশ ছইতে শেখ গর্বন্ত সর্গগুলির বর্ণনীয় বিষয়। 


পদ্ককাবা ১৬৪৯ 


কুমারসন্ভব' সপ্তদশ সর্গে রচিত হইলেও পণ্ডিতগণের মতে 
ইহার নবম হইতে অবশিষ্ট সর্গগুলি কালিফাসের 
রচনা! নহে। এই মত প্রধানত: নিম্নলিখিত যুক্িগুলির 
উপরে প্রতিচিতত £-- 

(ক) ৯ম হতে ১৭শ সর্গের উপর মল্লিনাথ-রচিত টীক1 নাই। 

(খ) পরবর্তী আলঙগ্কারিকগণ “কুমারসন্তব” হইতে যে নকল শ্লোক ব। 
ক্লোকাংশ উদ্ধত করিয়াছেন, এগুলির সবই ৯ম সর্গের পূর্ববর্তা সর্গসমূহ 
হইতে উদ্ধৃত । 

(গ) ৯ম-১৭শ সর্গের ভাষা! ও রচনাশৈলী পূর্ববর্তী স্গগুলির তুলনায় 
নিকৃষ্টতর। 

“ নগাধিরাজ হিমালয়ের চমৎকার বর্ণন! দ্বারা এই কাব্যের প্রারস্ত। দেবদেব 
শিৰ ধ্যানমগ্র। নগেন্দ্রনন্দিনী উম1 শিবের পরিচর্যারতা। এদিকে তারকান্মরের 
উৎপীড়নে দেবকুল আকুল। তাঁহার স্থির করিলেন, একমান্তর উপায় শিবের 
সহিত উমার পরিণয় ঘটান। এই দম্পতীর যে পুত্র জন্মিবেন, তিনিই হইবেন 
ভবিষ্ততে দেবগণের ত্রাত1। কিন্তু, মহাযোগী শিবের বিবাহে প্রবৃত্তি জন্মান 
যায় কি করিয়া? দেবধগণের অস্থরোধে কামদেব এই ছৃঃসাধ্য কার্ষের ভার 
গ্রহণ করিলেন । শিবের ধ্যানভঙ্গ হইল, কিন্ত তাহার রোঘানলে মদন 
ভম্থীভূত হইলেন। বিলাপরত। রতি দেহত্যাগে কূতসহ্ল্লা, কিস্তু দৈববাণী 
কর্ৃক পতির সহিত পুনধ্িলনে আশ্বস্তা অদন-পত্বী বিরতা হইলেন। 
কামদেবের এই পরিণতি দেখিয়া! উমা রূপলাবণ্যে শিবকে মুগ্ধ করিবার 
প্রয়াস ত্যাগ করিয়া কঠোর তপশ্চর্ধার আত্মনিয়োগ করিলেন । যোগীন্দ্রেরও 
মন টলিল, কিন্তু উমার ভক্তিকে একবার পরীক্ষা না করিয়া! তিনি উমাকে 
গ্রহণ করিলেন না। শিব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ উমার পাণিগ্রহণ করিলেন । 
কালক্রমে তাহাদের পুক্রপ্রাপ্তি হইল; এই পুত্রই কাকের এবং ইনিই 
দ্েবারি তারকান্ুরের নিধনকর্তা | £ 
(9 মেখদত “মেহদুত' ছুইভাগে রচিত-_পূর্বমে ও উত্তরমেষ। 
প্রস্ুর অভিশাপে এক বৎসরের বন বক্ষ । রাদগ্িরির আশ্রমে নির্বালিত 
এব: সুদূর অলকাপুরীবাসিনী প্রিষ্কার বিরছে কাতির। বর্ধাগমে €ঙ্দ্শনে 


(২) কুমারসম্তব 


১১৭ সংস্কত সাহিত্যের ভূমিকা 


আকুলতর যক্ষ কামোম্মাদবশতঃ অচেতন মেঘকেই প্রিয়ার নিকট দূত স্বরূপে 
প্রেরণ করিতে উদ্চত। ভাই তিনি মেঘক্ষে সঙ্বোধন করিয়৷ অলকায় যাইবার 
পথঘাট তাহাকে বলিয়! দিতেছেন। এখানেই পৃবমেখের সমাধ্ি। 

লুয়ম্য অলকাপুরীর ও বঙ্ষগৃছের বিচিত্র বর্ণনা, হক্ষপ্রিয়ার রূপলাবণোর 
কথ! এবং হক্ষপ্রেরিত করুণ বার্তা উত্তরযেধের বিষয়বন্ধ | 

উক্ত কাব্যগ্রন্থ তিনটি ব্যতীত আরে প্রায় কফুড়িটি১ ক্ষুত্র কাব্যগ্রন্থ 

কালিদীসের নামের সঙ্গে যুক্ত আছে। কালিদাস 

4 ইহাদের রচরিতা কিনা, সেই বিষয়ে পণ্ডিতগণ সনেোহ পোষণ 
করিয়া থাকেন। এই পন্দিঞ্চ রচনাগুলির যধ্যে নিমলিখিত কয়টি স্থবিদিত £- 


(১) নলোদ়, (২) রাক্ষস-কাব্য, 
(৩) খতুসংহার, (৪) পুম্পবাণবিলাস, 
(৫) শরঙ্গারভিলক, (৬) শঙ্গাররসাষ্টক। 


প্েখীয় এবং বৈদেশিক সমালোচকগণপের মতে কালিদাস ভারতের 

সাহিত্যিক বিচার শ্রেষ্ঠ কৰি। দেশীয় সমালোচকগণ তাহার কবি-্রতিভার 
যে উচ্ষুসিত প্রশংসা করিয়াছেন, তাহার ছুই একটি 

নিদর্শন দেওয়া! যাইতেছে £-- 

চিত পুরা কবীনাং গণনাপ্রস্ে কনিঠিকাধিষ্িতকালিদাপাঁ। 
অগ্তাপি তত্ত,ল্যকবেরভাবাদনা মিকা সার্থবতী বৃষ ॥ 

[ প্রার্টীন কালে কবিগণের গণন। প্রসঙ্গে কনিষ্ঠ অন্ুলিতে কালিদাঁসের 
মাম রক্ষিত হইয়াছিল। আজ পর্যন্ত কেহ তাহার সমকক্ষ কবি না হওরায 
আনামিক1 অঙ্গুলির নামটি সার্থক হুইয়াছে। ] 

বৈদত! কবিতা ত্বস্কং বৃতবতী শ্রীকালিদাসং বরম্‌ 
[ বৈদর্্খ কবিতা! নিজে কালিদাসকে পতিত বরণ করিরাছিলেন। ] 
জার্নানদেশের নুপণ্ডিত ও কফাবারসিক হামবোল্ডঃ 
রানীর (ন90)১০1৫৪) কালিদাস সম্বন্ধে নিযলিখিত প্রশংমোক্তি 
করিয়াছিলেন. 


৯। উউবা-035418 91 হঃঞজাত 2885, তে 0 2০121, 
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আমাদের আলোচনা! করা! আবশ্তক, কালিদাসের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কি। 

তাহার যে করখানি কাব্যগ্রন্থের আলোচনা আমরা পূর্বে 
কালিযাসের েউকের করিয়াছি, তাহার কোনাটিতেই বিহযবস্তর নির্বাচনে তিনি 

বিশেষ কোন মৌলিকতার পরিচয় দেন নাই। প্রচলিত 
পুরাকাহিনীই তাহার “রঘুবংশ” ও “কুমারসম্তব'এর উপজীব্য। এক 
“মেঘদূত' কাব্যের বিষয়টি অনেক পরিমাণে কবিকল্পিত, যদিও সম্ভবতঃ 
£কামবিলাপ জাতক" বা “রামায়ণ'এ বণিত অপহৃত সীতার শোকে রামের 
আকুলতা! কবির কল্পনার সহায়ক হইয়াছিল । 

মহাকাব্য ছুইটির বিষয়বস্তর নির্বাচনের কারণ সম্ভবতঃ অলঙ্কারপান্্ের 
অনুশাসন এবং সেই যুগের সাহিত্যরসপিপান্থ ব্যক্তিগণের রুচি, কবির 
কল্পনাদৈন্ত নহে । প্রসিদ্ধ কাহিনীই মঞ্চাকাব্যের উপভীব্য---এই অন্ুশাসনের 
খয়ন্ত্রণ কালিদাসের পক্ষে সেই যুগে লঙ্ঘন কর! সম্ভবপর হয় নাই। তবে 
এবিহরে লক্ষ্য রাখা উচিত যে, পুরাঁকাহিনীর জীর্ণকঙ্কালের উপর যে রূপটি 
আমরা পাইতেছি তাক! এই মহাকবির প্রতিভার নিকট খনী। “রঘুবংশে” 
কবির প্রাকৃতিক বর্ণনাশক্তির অপূর্ব পরিচয় পাওয়া যায়। ত্রয়োদশ 
সর্গে গঙ্গাষমুনার সঙ্গমন্থলের বর্ণনা তাহার একটি নিদর্শন । সাদা ও নীল 
জলের মিশ্রণকে কালিদাস তুলিত করিয়াছেন নীলপন্ুখচিত শ্বেতপদ্সের সঙ্গে 
কফসর্পভূষিত শিবের ভম্মাবৃত শুত্র দেহের সঙ্গে, একত্রগ্রথিত ইন্দ্রনীলমণি ও 
মুক্তার মালার সন্ে। 'কুমাঁরসভ্ভবের প্রথম সর্গে গিরিরাজ হিমালয়ের বে 
রূপটি কবিলেখনী হইতে ছুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা! সত্যই যনোরম। কাঁলিদাসের 
প্রেষের চিত্রগুলি বড় করুণ। “রঘুবংশের' চতুর্দশ সর্গে সীতার বিরহে রামের 
অবস্থা! মর্মম্পর্শী। গৃহ হইতে নির্বাসিতা সীভাকে তিনি এক মুহুতের জন্যও 
বদর হইতে দূর করিতে পারেন নাই। বিরহবিধুর "রামের প্রেমিকচিন্তকে 


১১২ সংস্কৃত সাহিতোর ভূমিক! 


কবি বর্ণনা! করিয়াছেল,--“অয়োধনেনার ইবাভিতগ্তম বৈদেহীবক্ষোর্যদিয়ং 
বিষগ্রে--তপ্ত লৌতে .ফেন ছাতুড়ির আঙ্ষাত পড়িল। “মেতদুতে” প্রিষ্বাবিরহে 
হক্ষেয় কি উদ্বেগ, মিলনের জন্তু কি উতক$1। সহদয় কবির চিত্ত ভি্যকৃজাতির 
উপরেও প্রেমের প্রভাব লক্ষা করিয়াছে। “কুমারসন্বে' কবি বলিয়াছেন-- 

মধু ধিরে: কুন্ুমৈকপাত্রে পপ প্রিয়া স্বামস্থবর্তমানঃ। 

শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষী' মৃগীমক প্রত রুষ্ণসারঃ ॥ (৩৩৬) 

[ গ্রিক্কার অন্গমন করির়] ভ্রমর তাহার সহিত একই কুনুম পান্রে যধুপান 
করিল। রুষসার শঙ্গঘার! স্পর্শনিীলিতনেত্র! মুগীর গাত্রক য়ন করিল। ] 

£কালিদাসের ভাষা! সরল ও সরস। তাহার রচনার বৈশিষ্ট্য এই যে, 
শ্লোকগুলি হেন কবির প্রশ্নাসপ্রহত নয়, স্বত-শ্ঢৃর্ত। পরবরী যুগে কোন কোন 
ফাধির রচনায় পাঙিতাপগ্রদ্দশলের ঘে সচেতন প্রয়াস দেখা যাক, কাঁলিদাসের 
রঢদার তাহা! নাই। অলঙ্কারগ্রয়োগে কবির নিপুণতা যথেষ্ট । বিশেষতঃ 
উপমালগ্কারে তিন অদ্িতীয়। তাই যুগ যুগ ধরিয়া “উপমা কালিদাসন্ত' এই 
সুইটি শব্জেই কবিগ্রতিার প্রশ'সা বাত হইরাছে। কালিদাসের কাব্য 
ছন্দোবৈচিত্যে পাঠকের চিত্তকে মুগ্ধ করিয়া রাখে। হমেঘদূতে যক্ষের 
বিরহক্রি্ঠতা বোধ হয় মন্দাক্রান্তা ভিন্ন অন্ক কোন ছন্দে এমন প্রাণম্পশী 
হইত না।) 

কালিধাসের রচনার নিদর্শন স্বরূপ তীঙ্কার রচিত কয়েকটি শ্লোক নিয়ে 
উদ্ধত হইল এবং উদ্নাদের বঙ্গাবাদ দেওয়! গেল। 

রাষখবধের পরে লঙ্কা হইতে মীতাঁসহ আকাশমার্গে অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন- 
কালে সীভার নিকট য়াম সেতৃবদ্ধের বর্ণনা করিতেছেন £- 

বৈদেকি পঙ্ামলয়াদিভকং 
মৎসেতুনা ফোঁনলমন্তুরাশিম্‌। 
ছারাপথেনেৰ শরৎপ্রসন্নম্‌ 
আকাশমাবি্কতচারুতারম্‌ ॥ (রঘু ১৩।২) 

[ বন্ধ জানকি। ছ্বায়াপথের ভ্বারা বিভক্ত মনোরম ভার়কাযুক্ত নির্মল 
শারমগঞ্নের সার আমার সেতৃতার। বিভক্ত মলরপর্যন্ত প্রসারী সফেন সমুদ্রকে 
পাবলোফল ফর ।] 
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উপমার একটি চযৎকার নিদর্শন ইন্দুযতীর স্বরংবর-সভার বর্ণনাপ্রসঙ্গ 
লিখিত নিন্নোদ্ধৃত শ্লোকটি :-- 
সঞ্চারিণী দীপশিখেব রাঝৌ। 
যংযংব্যতীয়ায় পতিংবরা সা। 
নরেন্দরমার্গা্ট ইব প্রপেদে 
বিবর্ণভাবং সস ভূমিপালঃ ॥ 
( রঘু--৬৬৭ ) 
[ নিশাকালে চলস্ত দ্রীপশিখার সায় পতিবরণাঁধিনী সেই কঙ্ক! ( ইন্দুম্তী ) 
যে ষে রাজাকে অতিক্রম করিয়া গেলেন, সেই সেই রাজা রাজমার্গন্থ 
অষ্টালিকার ন্যায় নিশ্রভ হইয়া পড়িলেন। ] 
প্রিয়ার নিকট মেঘের মাধ্যমে ষক্ষ-প্রেরিত সন্দেশের মধ্যে নিয়লিখিত 
শ্লোকটি অন্ততম :-_ 
সতামান্বজং চকিতহরিণীপ্রেক্ষিতে দৃ্টিপাতং 
বক্তচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বহৃভার়েযু কেশান্‌। 
উৎপস্ঠামি প্রতন্থুষু নর্দীবীচিু ভ্রবিলাসান্‌ 
হত্তৈকস্থং কচিদূপি ন তে চণ্ডি সাদৃশ্ঠমন্তি॥ ॥ 
( উত্তরমেধ--১*৯ ) 
[ ওগে। চণ্তী, আমি প্রিয়ঙ্কুলতায় ভোমার অঙ্গের, অস্তযুগীর অক্ষিসঞ্চালনে 
তোমার দৃষ্িপাতের, শশান্কে তোমার মুখচ্ছবির, ময়ুরপুচ্ছে তোমার কেশের; 
এবং ক্ষীণ নদীতরঙে তোমার ভ্রধিলাসের সাদৃশ্য দেখিতে পাই; কিছু হায়, 
কোন এক স্থানে তোমার ( সর্বাঙ্গের ) সাদৃশ্ঠ নাই। ] 


কালিদাসোতর যুগ 


এই যুগের পদ্তকাব্যগুলিকে মোটামুটি ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত কর] ঘাক্ব? 
যথা" 


(ক) শতক, 
(খ) মহাকাবা। 


০ 


১১৪ স্কৃত নাহিতোর ভূমিকা 
(ক) শতক 


“অমরুশতক' একখানি বিখ্যাত শতক-কাঁবা | 

পক? শঝের অর্থ একশত ক্লোকের সমঠি। এই ধরণের কাব্য 
মাধারণত একজনের রচিত একশতটি পরম্পরনিরপেক্ষ প্লোক থাকে। 
তবে, কোন কোন ক্ষেত্রে, শ্লোকসংধা!। এক শতের 
কম-বেশীগ খাকে। অমরুর শতকের অন্তত চারিটি রূপ 
বর্তহানে পাওয়া যার) ছাদের ক্লোকসধা। ৯৩ তইতে ১১৫৭ সবগুলি 
রূপে সাধারণ (০070)07) শ্লোকসংখা! ৫১। 

এই কাবা শঙ্গাররসগ্রধান ক্পোকের সমটি। প্রেমিক-প্রেমিকা বিভিন় 
মানলিক অবস্থার বর্ণন শ্লোক গলিতে আছে। 

ইছার র$য়িতা অমরূর কাল সন্ধে অন্রমানমাত্র সম্ভবপর । আলঙ্কারিক 
আনন্দবর্ধন খ্রী্ীয় নবম শতাবীতে সর্বপ্রথম অমরুর 
উল্লেখ করিয়ছেন। ম্বতরাংং মক আনন্ববর্ধনের 
ূর্ববর্ভী। কেঃ& কেহ তাহাকে ভর্তৃচণ্ির পরবর্তী বলিয়া মনে করেন) 
কিন্ত, এই সম্বন্ধে কোন অথ গুনীয় যুক্তি নাই | 

খ্যময়ূর ভাবা শ্বাভাবিক ও স্বচ্ছনগভি। ছ্বন্দোবৈচিত্্য কাঁব্যখানিকে 
উপভোগা করি! তৃলিয়াছে। 

ভর্তৃছরির 'শৃঙ্গারশতক' নুপ্রসিদ্ধ কাব্য। 'নীতিশতক' ও “বৈরাগাশতক' 

তকহার নামে অপর ছুইখালি কাবাও লোকপরম্পরায় ভর্তৃহরি- 


শতক 
রা রাড রচিত বলিয়া! মনে করা ছয়। 


৬1 বৈয়াগাশতক 

'পৃঙ্জারশতক' প্রেম ও তাহার পরিণতি লইঙ্ক| রচিত। ইহাতে প্রেমের 
ত্যপরম্পরা ও প্রেষজনিত মুখের কথ। কবি বলিয়াছেন; কিন্ত 
সমগ্র কাব্যাটিতে প্রেষে বার্থতা ও অসারভার গ্বরটি ধ্বনিত হইয়া 
উ্িয়াছে। 

'নীতি' ও “বৈরাগাশগকে' কবি পাধিব সুখ ও প্রেমের নিন্দা করিয়াছেন। 

ডা কাবযগুলিতে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের গভীর অন্ভৃতির 
410 17 এ... দিদির 10711 তুলনা ইহাদের ভাষা! এবং 


আনান্পতক 


অমর কাল 
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প্রকাশভঙ্ঈ নিকৃষ্টতর মনে হুয়। "নীতি" ও “বৈরাগ্যশতঞ্ষে বান্তষ জীবন 
স্বন্ধে পাঠক অনেক উপদেশ লাভ করিতে পারেন । 
ভর্তৃছরির রচনার নিদর্শনস্বরূপ তাহার তিনটি শতক হইতে কয়েকটি গ্লোক 
নিয়ে উদ্ধৃত হইল :-- 
নৃনং হি কবিবরা বিপরীতবাচো 
ষে নিত্যমাহুরবল! ইতি কামিনীস্তাঃ | 
যাভিবিলোলতরতারকদৃষ্টিপাতৈঃ 
শক্রাদয়োইপি বিজিভাম্ববলাঃ কথং তাঃ॥ 
( শঙ্গারশতক - ১*) 
[ সেই কবিশ্রেষ্ঠগণ অবশ্তই বিপরীত কথা বলেন, যাহারা সর্বদ1 রমণীগণকে 
অবলা! বলেন; যৎকর্তৃক চটুল দৃষ্টিপাতদ্বারা ইন্দ্রাদি ( দেবগণ )ও বিজিত 
হন, তাহার! কিরূপে অবল! হইবেন 1] 


মনসি বচসি কায়ে পুণ্য পীযুষপৃণ- 

শ্িতৃবনমূপকারশ্রেণীভিঃ শ্রীপয়স্তঃ | 

পরগুণপরমাণ্‌ন্‌ পর্বতীকুত্য নিত্যং 

নিঞ্জহদি বিকসন্তঃ সন্তি সন্তঃ কিয়ন্তঃ ॥ 
(নীতিশতক---৭* ) 

[ এইরূপ সঙ্জন কয়জন আছেন ধাহার] কারমনোবাক্যে পুণ্যবান্‌, ধাহারা 
উপকারপরম্পরাহ্থার। ত্রিভ্ুবনকে আনন্দিত করেন এবং সর্বদা অগুপরিমিতত 
পরগুণকেও পর্তের স্লায় জ্ঞান করিয়া! নিজেদের চিত্তে আনন্দ অন্থভব কয়েন । ] 

নিবৃত্ধা ভোগেচ্ছা পুরুষবহযানোহপি গলিত: 
সমানাঃ ম্বর্যাতা: সপদি শ্ুহদে! জীবিতসমাঁঃ। 
শনৈর্্যখানং ঘনতিমিররুদ্ধে চ নয়নে 
অহো! ছৃষ্ট: কারত্তঙ্রপি মরণাপাঁয়চকিতঃ ॥ 
( বৈরাগ্যশতক--৯ ) 

[ ভোগবাসন] নিবৃত্ত হইয়াছে, পুরুষ বলিয়া! যে গৌরব তাহা নষ্ট হইয়াছে, 

প্রাণদম ও লমবরদ্ক মিঅগণ সম্প্রতি স্বর্গত হইঙ্গাছেন, মহিয় সাহাত্যে ধীরে 


১১৬ সংস্কৃত লাহিত্োর ভূমিক] 
দ্বীয়ে উদ্যান করিতে হল়্। অক্ষিধুগল দুর্িশকিত্ীন।; তথাপি ছুট দেহ 
দৃতাতয়ে ভীত | ] 

এই ভরি ও 'বাকাপদীয়'-রচরিতা ভরৃতিরি অভির কি না সেই 
এই জুরি সন্ধে পর্ডিতগণ একমত নহেন। যৌন্ধপরিব্রাজক 
'যাফাপদীব-নচরিতা? ইসিং-এর বিবরণ অন্্যায়ী বৈয়াকরণ ভর্তৃহরি ৬৫১ 
সপ ঘরূকরির ষ্টার কাছাকাছি কোন সমরে পরলোকগমন 

করেন। 

উল্লিখিত শতককাবাগুলি ছাড়াও 'ক্তিমূলক শতক এই যুগে রচিত 
উতভিগূলক পঙক  হইয়াছিল। এই জাতীয় কাবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
(১) যাগসাটের বাণভট্রের 'চণ্ীশতক' ও মধুর কবির “হৃর্যশতক? | 
টুর এই ধরণের কাব্গুলিতে উৎকৃষ্ট কাবারস নাই; কিন্তু, 
(২) মুখের 'বপঙঞ্ কাব্যের ভঙ্গীতে দেবদেবীর স্োত্ররচনার ইচারা একটা 
বিশিষ্ট সাহিত্যিক রূপের পরিচয় বহন করিতেছে। 

বাঁপভটের জীবনী ও কাল সম্বন্ধে গন্তকাব্যের প্রসঙ্গে আলোচনা করা 
হইয়াছে ।১ প্রসিদ্ধি এই যে, মথুর বাপের স্যার রাজ! হর্ষের সভাপপ্ডিত ও 
যাণের প্রতিধন্দী সাহতিযিক ছিলেন। কথিত আছে, তিনি বাণের শ্বশ্তর ব! 
ক্লক ছিলেন এবং 'নুর্ধশতক' রচনা করিয়া! তিনি কুষ্টব্যাধি হইতে 


মুক্তিলা্ড করেন । 


(খ) মহাকাব্য 
ভাবি, ভি, কুমারদাস ও মাঘ এই ঘূগের যহাকাবাপ্রণেতা। 
শথায়হির ভারবির় “কিরাভার্জুনীয়' ভারতীয় নুধীসমাজে সমাদৃত | 
“কিরাত সীঃ' ইছা অষ্টাদশ সর্গে রচিত। 
ইহার আখ্যানভাগ সংক্ষেপে এইরূপ :-- 


যুধিটটির কতৃক নিযুক্ত চর ছুর্যোধন সম্ঘক্ধে নানা সংবাদ সংগ্রহ করিয়া 
ইৈতধনে উহা! জ্ঞাপন ফরিতে আগত। তেজদ্িনী স্রৌপদী যুধিষ্টিরকে 
দুর্ষোধনের বিরুদ্ধে অবিলঙ্ষে যুদ্ধ খোবপাঁ করিতে গ্রদীত্ত ভাষায় উৎসাহিত 


১। খার়ামণ দান্যার জীহা। 


পদ্ধফাব) ১১৭ 


করিতে চেষ্টা করিতেছেন এবং ভীম তাহাকে মমর্থন করিঙেছেন। স্িতধী 
যুধিটটির সম্মত হুইতেছেন না। ব্যাসদেবের উপদেশে অর্জুন, ছুবোধনের 
বিরুদ্ধে ইন্জের সাহায্য কামনার, ইন্ত্রকীল পর্বতে তপস্তা করির! ইন্ত্রকে তুষ্ট 
করেন। মুনির ছন্মবেশে ইন্জ্র অর্জুনের নিকট উপস্থিত হইয়া তীহার স্থির 
প্রতিজ্ঞায় গ্রীতিলাতভ করেন এবং শিবের আরাধনা করিতে তাহাকে উপদেশ 
দেন। অর্জন শিবের উদ্দেশে তপশ্যারত্ত থাকিলে এক বন্তবরাহ তাহার 
প্রতি ধাবিত হয়। এই বরাহ শিব ও অর্জনের বাণে যুগপৎ বিদ্ধ হইলে 
অর্জন নিজের শরটি আনিতে অগ্রপর হইলেন এবং এক কিরাত তাহাকে 
বাধ! দিয় বলিল, এ শর তাহার প্রতুর। ফলে, শিবের অনুচরগণের ও পরে 
শিব ও স্কন্দের সহিত অর্জুনের তুমুল যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে অর্জুন পরাজিত 
হইলেন বটে, কিন্ত শিব তাহার বীরত্বে প্রীত হইয়া তাহাকে বাঞ্িত পাণশ্ডুপত 
স্ব দান করিলেন। 

“মহাভারতের বনপর্ব হইতে কবি মূল আখ্যানটি লইয়াছেন। কিন্ত 
আখ্ানটি বিকৃত ন! করিয়া] তিনি স্বীয় প্রতিভাবলে অনেক 
ঘটনা সরিিবেশিত করিয়াছেন। ইহাতে তীহার কল্পনা" 

শক্তি ও ঘটনাবিষ্তাসে নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বন? শরৎকাল ও 
হিমালয় প্রভৃতির বাস্তব রূপের বর্ণনায় ভারবি কবিত্বের যথেষ্ট পরিচন়্ 
দিয়াছেন। যুদ্ধের বর্ণনাটিও হাদক়গ্রাহী। অর্থগৌরবের জঙন্ক ভারবির 
খ্যাভি যুগযুগান্তরব্যাপী। তবে, তীশার ভাবের গৌরব উপলব্ধি করিতে 
হইলে ভাষার কঠোর আবরণ ভেদ করিতে পাঠকের বন্ধ শ্রঘ করিতে হয়। 
তাই সমালোচক বলিয়াছেন-_নারিকেলফলসন্মিতং বচো৷ ভারবেঃ; অর্থাৎ 
ভাঁরৰির ভাষা নারিকেল কলের স্যার। কাহারও সহিত অপরের তুলন! 
প্রায়ই প্রীতিকর হয় না। কিন্ধু, তথাপি কালিদাসের সহিত ভাঁরবির একটি 
তুলনা মনে ম্বতঃই উদ্দিত হুর। কালিদাস শ্বভাবকবি, ভারবি যেন কষ্ট 
করিয়।! কবিত্ব অর্জন করিয়াছেন। ডারবির কাব্যে অলঙ্কারশান্থে পাণ্ডিত্য- 
প্রদর্শনের একটা প্রয়াস পরিস্ফুট। “কিরাতার্ডুনীয়ে'র পঞ্চাশ পর্থে 
গোমৃত্রিকাবদ্ধ, সর্বভোভদ্র ও অর্ধ্রমক প্রভৃতি চিত্রবন্ধা ইহার নিদর্শন | 
নিকোদ্ধত শ্লোকটিতে শুধু ন-কারের প্রয়োগ প্রয়াস-প্রহ্ত £-- 


সাহ্িতিক বিচার 


১১৮ সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা 


ননোনসকে হুক্!! নো নানা নানাননা নঙ্থ | 
ছনোহসছে নঙুক্সেনো নানেনানুরচূজনৎ ॥ ( কিরাভার্জনীয়--১ ৫1১৪ ) 
[ থে নীচব্যক্তি কর্তৃক 'সাহত হয়, সে মান্য নয়) ওহে বহুরূপী, যে 
নীচধ্যত্ডিফে আহ করে, সে মানুষ নয়) যে আহত সে আহত নয়, যদি 
ভাহার প্র আহত না হয়) যে'অতিশয় আহত, তাঁহাকে যে আঘাত করে 


সেদোধমুক্ক নয় |] 
এই ফাব্যের প্রতি সর্গের অন্ত্যক্লোকে “লক্ষ্মী শের প্রয়োগ ভারবির 
প্রয়ার-লাধয রচনার প্রমাণ। 
৬৩৪ শ্রীষ্টাজের আইহোল লিপিতে ( 4101018 
ভারবর কাল 


[2)80711)1107) ভারবির উল্লেখ হইতে বুঝা বায়, তিনি 
এই সময়ের পূর্ববর্তী লেখক। 
ভ্টর “রাবণবধ” বা “টিকাব্য এই যুগের অপর 
০০৪৪৪ একথানি বিখ্যাত কাব্য। ইহা দ্বাবিংশতি সর্গে রচিত। 
লঙ্কা হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে রামের রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত 'রামায়ণের 
ফাঠিনী এই কাব্যের বিষয়বন্তব। ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশাস্্ের উদাহরণকাব্য 
হিসাবেই ইহার রচনা। সেইজন্ এই কাৰোর চারিটি ভাগ-_ 
১। প্রকীর্ণ কাণ্ড-_বিবিধ বিষয়ক উদাহরণ । 
( সর্গ ১৫) 
২। অধিকারকাণ্ড-_বাকরণের অধিকার সুঙ্জসমূহের উদাহরণ । 
€ মর্থ ৬.৯) 
৩। প্রিসয়কা--অলগ্কারসমূহের উদাহরণ। 
(সর্গ ১.৮১৩ ) 


৪। তিওস কাও--ভিওজ পদসমূহের উদাহরণ । 
( বর্গ ১৪২২) 


এই কাব্য সগবন্ধে কবি নিজেই বলিয়াছেন-_ইহ! ব্যাকরণে বাৎপ্র 
লাঠফের পক্ষে গরযীপন্ধয়প, কিন্তু এ শাস্ববিমূখ ব্যক্তির নিকট অন্ধের হাতে 


পদ্ধকাব্য ১১৬ 


দর্পণের স্তায় |: তিনি আরও বলিয়াছেন যে, তীছার এই কাব্য ব্যাখ্যার সাছাধ্য 

ছাড়া ছুর্যোধ্য।২ ভাষার কাঠিন্ সত্বেও ইছ! অবস্ঠ- 

স্বীকার্ধ যে, ভটি যে উদ্গেশ্তে কাব্টি রচন! করিয়াছিলেন, 
সে উদ্দেস্ট [সিদ্ধ হইয়াছে । শু ব্যাকরণশাম্ম ও জটিল অলঙ্কারশাস্্র কাঝোক্জ 
মাধ্যমে শিক্ষা দিবার এই প্রয়াসে শিক্ষার্থীর পথ সুগম হইয়াছে। পাঙিত্োের 
সঙ্গে কবিত্বের এইরূপ সংমিশ্রণ সংস্কৃত কাব্যের ইতিহাসে অদ্থিতীয়। দ্বিতীয় 
সর্গের শরম্বর্ণন তাহার কবিত্বগুণের একটি প্ররু্ই নিদশন। 

নিয়োদ্ধত ক্সলোক ছুইটি প্রাকৃতিক দৃশ্তের এবং জীবজন্বর উপর প্ররূতির 
প্রভাবের বর্ণনায় ভট্টর নৈপুণ্যের পরিচায়ক £-- 

নিশাতুষারৈর্নয়নাস্থকল্মৈ: পত্রান্তপর্যাগলদচ্ছবিন্দুঃ | 
উপারুরোদেব নদৎপতঙ্গ: কুমুদ্বতীং তীরতরুর্দিনাদৌ ॥ (২৪) 

[ প্রভাতে জলাশয়ের তীরস্থিত পাদপের পত্রপ্রান্ত হইতে ম্বচ্ছ শিশির- 
বিন্দু পড়িতেছিল এবং উহ্নাতে বিহঙ্গকুল কৃজন করিতেছিল; মনে হইল ধেন 
নৈশ শিশিরবিন্দুপাতের ছলে পাপ কুমুদিনীর প্রতি ( সহানুভূতিবশত ) 
রোদন করিতেছিল। ] 

দতাবধানং যধুলো হগীতৌ প্রশান্তচেষ্টং হরিণং জিঘাংস্ুঃ | 
আকণয়রৎসকহংসনাদান্‌ লক্ষে] সমাধিং ন দধে মুগাঁবিৎ ॥ (২1৭) 

[ ব্যাধ মুগবখে ইচ্ছুক, ভ্রমরগুঞ্জন শ্রবণে মু্ধ মৃগ নিশ্চল নিম্পন্দ; 
ব্যাধ ক্রীড়াসক্ত হংসের মধুর কাকলী শ্রবণে অন্থমনন্ক হইয়া] স্বীয় লক্ষ্যের 
প্রতি মনোযোগ দিলেন না| । ] 

ভটির ক্রিষ্ট রচনার একটি নিদর্শন নিয়ে উদ্ধৃত হইল) ইহাতে একরূপ 
কয়েকটি পদ বিভিন্ন অর্থে চারিটি চরণেই প্রযুক্ত হইয়াছে। 

বভৌ মরুত্বান্‌ বি-কৃতঃ স-মৃদ্রো 

বভৌ। মরুত্বান্‌ বিরূতঃ স-মুদ্রঃ। 

ৰভৌ। মকুত্বান্‌ বিকৃত: সমুক্রঃ 

বভৌ৷ মরুত্বান্‌ বিরুতঃ সমুঞ্জঃ॥ (ভঠিকাব্য ১০1১৯) 
2, ১1 ভটটিকাব্য--+২1৩৩ 


২। শ্রী ২২৩৪ 


মাছিতাক বিচার 


১ সংস্কৃত লাহিতোর ভূষিক! 


[ বিবিধকার্থকারী, গুধীতালঙ্কার পবননন্ন ( গগনে ) বিরাঁজিত হুইল। 
উপক্রত ইজ প্রি্ক হনুমানের সহিত প্রীত হইলেন, সমুদ্ব বাঘুবেগে 
আন্দোলিত হইল এবং জলধর বাধু্ার। চালিত হইয়া সাগরের স্টায় প্রতিভাত 
হইল। ] 


“টি শবটি ভর্তণবের প্রাকৃত রূপ বলিয়। কেছ কেহ মনে করেন 

চিহাকা রা এষ্ট ভট়ি ও “বাকাপদীয়'-প্রণেতা ভর্তৃহরি অভিন্ন । ভট্ট 

তাহার কাব্যে লিখিয়াছেন (২২৩৫) যে তিনি শ্রীধঝসেন- 

শাসিত বলভীতে ই£1 রচনা! করিয়াছেন। বলভীতে এই নামে চারজন 

রাজা মোটামুটি ৪৯৫--৬৪১ গ্রীষ্টাজের মধ্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন ; ইহাদের 

যধো সর্বশেষ রাজা ৬৪৪ গ্রী্ঠাকের | মুতরাং, গ্রাষ্ীয় ষষ্ট শতকের মধ্যভাগ ভটির 
কালের নিপ্তর সীম] । 


কুমারদাসের “জানকীহরণ' এই যুগের অন্ততম মহাকাবা। সিংহলী 
সাহিতে রক্ষিত একটি টাকা! হইতে মনে হয়, ইহ! পঞ্চবিংশতি সর্গে রচিত। 
বর্তদানে ইহার অংশমাত্র পাওয়া যার। নাম হইতেই 
বুঝ! ধায়, রামায়ণের আখ্যান ইহার উপজীব্য। কিন্তু 
জানকীর হরপেই কাব্যের সমাপ্তি নহে। সিংহলী 
সাহিতোর উল্লিখিত গ্রন্থ হইতে মনে হয়, রামের পুনরার রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত 
ঘটনাবলী এই কাবোর প্রতিপাদা বিষয় । 


এই কাব্যে কালিদাসের মহাকাব্য ছুইটির ভাবগত এবং, কোন কোন 
ক্ষেত্রে, ভাষাগত অনুকরণ লক্ষণীয়। কাবা হিসাবে 


উচ্চান্গের না! হইলেও ইহা ম্ুখপাঠ্য। অলঙ্কার ও 

ছন্দেবৈচিত্্য এই কাব্যের মনোজভার অগ্থতম কারণ। 
কুমারদাস কুমারভট বা ভটকুমার নামেও পরিচিত। কিন্বদন্তী এই 
হে$ তিনি কালিদামের বন্ধু ছিলেন। সিংহলে প্রচলিত জনশ্রুতি অনুসারে 
জীবগী তিনি এ দেশের কুমারদাস নামক রাজা ছিলেন । রাজা 
কৃষারদাসের রাজত্বকাল আম্মানিক ৫১৭-৫২৬ এ্রষ্টাক। 
এই ববির পরিচয় যাহাই হউক না কেন, তাহার খ্যাতি যে আটার দশম 


কুমারদাদের 
'জানকীহরণ' 


সাছিতািক ঘিচায 


পল্ককাব্য ১২১ 


শতার্বীতে ব্যাপক ছিল, তাহার প্রকষ্ট প্রমাণ এ শতাঝী হইতে রতি 
কো শকাব্যগুলিতে এই কবির গ্লোকের উদ্ভৃতি। 

মাথের “শিগুপালবধ' বিংশতি সর্গে রচিত। 

এই কাব্যের বিষযবস্তর সংক্ষিপ্রসার এইরূপ :--- 

বস্ুদেবালয়ে নারদ আসিয়া দেব ও নরের মহাশক্র চেদিরাজ 
শিশুপালকে বধ করার আদেশ কৃষককে দিলেন। উদ্ধবের সঙ্গে পরামর্শক্রমে 
কষ) যুধিষ্িরের রাজহৃয় যজ্ছে উপস্থিত হুইলেন। যুধি্টির ফাকে 
অর্ধ্যদানে অতিশয় সম্মানিত কারলেন। ইহাতে শিশুপাল ক্রোধান্ধ হইয়া 
এ স্থান ত্যাগপূর্বক যুদ্ধার্থ প্রস্বত হইলেন। ছুই পক্ষের সৈন্চঘলে তুমুল 
সংগ্রাম আরন্ত হইল। পরিশেষে, কৃষ্ণ ও শিশুপাল উভয়ে পরস্পর যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইলেন এবং শিশুপাঁল রুষ্ণ কর্তৃক নিহত হইলেন। 

“মহাভারতের মূল আখ্যান অবলম্বনে কাব্যটি রচিত হইলেও কবি স্বীয় 
কল্পনাবণে অনেক নূতন ঘটনার বিন্তাস করিয়াছেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় 
এট যে, কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি কবিত্ব জাহির করিবার জন্য মূল আখ্যানের 
সংক্ষিপ্ত বিষননকে অতিরিক্ত দীর্ঘাকারে পরিণত করিয়াছেন , রাজহুয় হজের 
বিস্তৃত বিবরণ এইরূপ একটি নিদর্শন । 

সেই যুগের ভারতীয় কাব্যরনিক ব্যক্তিগণ মাঘের এই কাব্যের তয়সী 
প্রশংসা করিয়াছেন। তাহার! বলিক়্াছেনঃ কালিদাসের উপমা, ভারবির 
অর্থগৌরব, দণ্তীর পদলালিত্য--এই ত্রিবিধ গুণের সমন্বয় হইয়াছে মাঘের 
কাব্যে । এই প্রশংসার সমর্থনে 'শিশ্রুপালবধ-এ অনেক নিদর্শনই আছে বটে। 
কিন্তু, সমগ্ন কাব্যটির প্রতি লক্ষ্য করিলে উক্ভিটিকে 
অতিশয়োক্তি বলিতেই হইবে। কারণ, এই কাব্যে 
রচনার হ্বচ্ছন্দ সাবলীল গতি নাই, আছে কবির স্বীর পাণ্ডিত্াপ্রদর্শনের 
প্র়াস। দ্বিতীয় সর্গে, উদ্ধবের বকৃতার, কবি রাজনীতিক জানের পরিচয় 
দিতে গিয়া উহাকে অতিরিক্ত দীর্ঘায়িত করিক্লাছেন; ইহাতে পাঠকের 
ধৈ্ষচ্যুতি ঘটিবারই সম্ভাবনা! | চতুর্থ সর্গে, রৈবতক পর্বতের বর্ণনায়, কবি 
বেন নিজের বর্ণনাশক্তির অপবাবহার করিয়াছেন ; পথের এত দ্বীর্ঘ বর্ণনা না 
হইলেই যেন ভাল হইত । বষ্ঠে, কবি যেন নাঁয়ীর রূপলাবগ্য ও প্রেম বর্ণনার 


সাথের 'শিশুপালবধ' 


সাহিত্যিক বিচার 


১২২ সম্কৃত সাহিতোর ভূমিকা 


একটা সুযোগ করিয়! লইবার জন্তু রাজশুষ হজে গমনের পথেও কুফের সন্ধে 
একমল স্ীলোকের অবতারণা করিক্াছেন। 
আধুনিক রুচিতে উল্লিখিত ক্রটি থাক] সত্বেও মাঘের কবিত্বশকি 
অনস্বীকাখ। কিন্তু, অনেক স্থলে দুরূহ শব্ের ও দীর্ঘ সমাসবহল পদ্দের গ্রয়োগে 
কাষোর রসগ্রহণে ব্যাঘাত ঘটি! থাকে, সঙগোছ নাই। নানাবিধ ছন্দের 
বাবার করায় কাব্যের বৈচিআসাধন হইরাছে। গ্লেবষ অন্প্রাল ও যমক 
প্রভৃতি শব্যালঙ্কারের অতিরিক্ত প্রয়োগে এবং সর্বতোভদ্্রঃ গোমৃত্রিক। ইত্যান্ধি 
চিতবন্ধের বাবহায়ে কাবাটিতে কবির পাণ্ডিত্য প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্ত 
প্রত কবিত্ত সুর হইয়াছে। ভারতীয় সমালোচক বলিয়াছেন যে, মাঘ মাসে 
যেমন দুর্ষের তেজ মন্দীতৃত হয়ঃ তেমন ভাবেই মাঘ কবির অত্যুত্দয়ে ভার়বির 
যশ ম্লান হুইয়| গিয়াছিল। সস্ভবত্ত কাব্যে সাহিত্যিক ব্যায়ামের আদর্শ 
সনি ভারবির কাবোই পাইয়াছিলেন; কিন্তু, এ বিষয়ে তিনি বোধ হয় 
পূর্ববর্তী ফৰিফেও পরাভূত করিয়াছেন। 
মাছের রচনার ছুই একটি নমুন] উদ্ভূত হইল । 
পান্ীস্তীনামবিরতরয়ং রাজকানীকিনীনাম্‌ 
ইখং সৈস্টৈ: লন্মলঘুভিঃ প্রপতেরয়িমন্তিঃ। 
আসীদোধৈমুখরিব মহদ্‌ বারিধেরাপগানা 
দৌলাধুদ্ধং কতগুরুতরধবানমৌদ্ধত্যভাজাম্‌॥ (শিশুপালবধ--_ ১৮৮০) 
[ যখন উদ্ধত রাজসেনা অবিরাম গতিতে কৃফের বুসংখ্যক সৈস্ের প্রতি 
অগ্রসর হইল; তখন জলধিতরজসমূহের সহিত নমীজলের মিশ্রণের সকার তুমুল 
শবে গ্বোলাযুদ্ধ উপস্থিত হইল । ] 
তাকপ্রাণং সংঘূগে হস্তিনীস্থা 
বাক্ষা প্রেম্ণা ভৎক্ষণাদুদগতান্ঃ। 
প্রাপ্যাখণ্ডং দেবতৃরং সভীত্বাদ্‌ 
আশিক্সেষ স্থৈব কংচিৎপুরস্ী ॥ (শিশুপালবধ-_ ১৮ ৬১) 
[ হস্তিনীয় উপরে উপবিষ্টা কোন এক মহিলা প্রিরতমকে যুদ্ধে নিহত 
দেখিস্বা প্রেমবশভঃ তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন এবং সভীত্বহেতু সম্পূর্ণ দেবস 
প্রাথ হই শব্দে খামীকে আলিঙ্গন করিলেন! ] 


১২৩ 


পন্ধকাবা 


মাঘ-রচিত চিত্রবন্ধের নিদর্শনস্বরূপ ছুইটি গ্লোক নিয়ে উদ্ধত হইল 
সকারনানারকাল 
কারসাদদসারকা। 
রসাহবাবাহসার 
নাদবাদদবাদন] | ( শিশুপালবধ--১৯।২৭ ) 


লক্ষ্য করিলে দেখ! যাইবে শ্লোকটিকে সব দিক হইতে পড় যায়? ইহার 
অক্ষরগুলিকে নিয়লিখিতরূপে সাজান যায় +- 





শ্লোকটির গ্রতি চরণ বামদিক্‌ হইতে দক্ষিণে যেমন, দক্ষিণদিক্‌ হইতে বাছেও 


তেমনই। আবার, চরণগ্চলিকে বিপরীতক্রমে পড়িলে লম্বালঙ্ষিভাবে দক্ষিণ 
হইতে বামে এবং বাম হইতে দক্ষিণে ক্লোফের চারিটি চরণই পাওয়া যায় এবং এ 


বিপরীত ক্রমটিও মিলে। 
এই চিত্রবন্ধের নাম সর্বতোভদ্র। 

সাসেনাগমনা রসে 

রসে না সী নদ না র ভা। 

তার নারদ জ না! ম তব 

ধীর নাগ যয না ম রাঃ (শিশুপালবধ--১৯২৯) 


১২৪ সগ্কত পাহিতোর ভূমিকা! 


এই ক্লোফের অক্ষর়গুলিকে নিয়লিখিত মূরজাকারে বিশ্যত্ত করা যায় ১ 
এইজস্ ইহছায় লাম মুরজবন্ধ। 
সা সেনলাগম নার তে 
রসেনাসীদ নার তা 
তাঁর নাদজ নাম তত্ব 
ধীর নাগ মনা মরয়া 


মাঁধের জীবনকাল নি:সন্দেহে নির্পাত হয় নাই। ভবে অষ্টম নবম 
শতারীতে আলঙ্কারিক বামন ও আনন্দবর্ধনের গ্রন্থে 
মানবের শ্লোকের উদ্ধৃতি হইতে বুঝ] যাঁয়, মাঘ উহাদের 
পূর্ববর্তী । “শিশুপালবধে' রর অস্ত্রে মাঘের বংশবর্ণনাতে দেখা যায়, তীহার 
পিতামহ বর্ষল নামে এক রাজার মঞ্্ী ছিঞ্পেন। অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে, 
এই বর্মল বর্মলাত নামক রাজা হইতে অভিষ্ন। বর্মলাত রাজার একটি লিপির 
তারিখ ৬২৫ খ্রীষ্টান । 
ক্ষয়িযুঃ পদ্ধকাব্য 

খ্ীহীর দশয শতাবী হইতে এই ক্ষয়িযু) কাব্যের যুগারত্ত হইল । এই যুগের 
বৈশিষ্টা এই যে, কাবাযগুলিতে “নৈসগিকী প্রতিভার" পরিচয় বিশেষ পাওয়া 
যায় না। কিন্তু, “শ্রুতং চ বছনির্মলম্গ এবং “অমন অভিযোগ” এই ছুইটির 
প্রমাণ হথেঞ& রহিয়াছে ।” এষুগের অধিকাংশ কাব্য যেন কবির হৃদয় হইতে 
শর্ত নয়, প্রধু মন্তিষপ্রনৃত। সেই জন্তই, ইহাদের প্রধান আবেদন হৃদয়ের 
কাছে নহে? বুদ্ধির কাছে। ফবি যেন ভাবকে ফুটাইয়া তোলা অপেক্ষা 
ভাষাকে অলঙ্কত করিবার প্রতি অধিকতর সচেষ্ট; কাব্যের আত্মা হইতে 
যেন অঙ্গটির প্রাধান্থই বেশী । যনে হয়, এ যুগের আদর্শ ভারবি, ভট্ট ও মা, 
কালিফাস নছে। 

১। ঈতী বলিয়াছেন, 

নৈসর্দিকী চ প্রতিভা ক্রুতং 5 বছবিমীন্‌। 
. আমদপ্াাভিযোগোহতাঃ কারণং কাব্যসম্প্ষঃ ॥ (কাব্যাদর্শ ) 

স্র্ধাৎ বৃছদিখ-ানের নত গুযোজনীর ভিনাট গণ--হাজাবিক প্রতিভা, পারাগ ও বহুল অদ্্যাস। 


মাধের কাল 


গপদ্ভকাবা ১২৬ 


এই যুগের কাব্াগুলিকে নিরলিখিত শ্রেণীতূক্ত করা যায় :-- 
(ক মহাকাব্য, 
(খ) এঁতিহাসিক কাবা, 
(গ) শুঙ্গাররসাত্মক কাব্য, 
(ঘ) ভক্তিমূলক কাব্য, 
(ও) নীতিষূলক ও ব্যঙ্গাত্মক কাবা, 
(চ) কফোষকাবা ও মহিলা কবির কাব্য। 


€ক) মন্াকাব্য 

কাশ্মীরী রত্বাকরের রচিত “হরবিজর' এই যুগের একটি মহাকাব্য? 
ইহা পঞ্চাশটি সর্গে রচিত বিশাল গ্রস্থ। শিব কর্তৃক 
অন্ধকান্থরের নিধন এই কাব্যের বিষয়বস্ত। ইহাতে 
কবি যেন তীহার কবিত্ব জাহির করিতেই ব্যন্ত; রাজনীতির জান 
প্রকাশের জন্ট তিনি নবম হইতে ষোড়শ--এই আটটি সর্গের আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছেন। দশ এগারটি সর্গে তিনি শুধু আদিরসাশ্রিত ব্যাপারের বর্ণন। 
করিয়াছেন। কাব্যটিতে চিত্রবন্ধের প্রশ্নোগ ও ইহার সুদীর্ঘ আকার লেখকের 
পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক বটে, কিন্তু রুচিমান্ কবির নহে। 

রত্বাকর খ্রীহ্ীয় নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের কবি। 
/শিবস্থামীর শিবন্বামীর “কপফিপাত্যুদয়। এই জাতীয় অপর 
কপ ফিশাড়ুাদয়' একটি গ্রস্থ। 

বিংশতি সর্গে রচিত এই কাব্যের উপজীব্য “অবদানশতকে” বণিত 
দবাক্ষিণাত্যের রাজা কপফিনের বৌদ্ধ কাহিনী। ভাষার কাঠিন্তে এবং 
অলঙ্কার ও ছন্দের পাতিত্যপূর্ণ প্রয়োগে এই কাব্যটি রত্বাকরের কাব্যেরই স্্ায় । 


রত্তাকরের 'হরবিলয়' 


শিবহামীর কাল শিবস্বাষী রত্বাকরের সমসাময়িক। 
& মঙ্খজকের “্ীক্চরিত' পঞ্চবিংশতি সর্গে রচিত এই 
মথকের 'কিঠচরিত' যুগের অন্পতম মহাকাব্য! 


শিষকর্তৃক তিপুরাম্থরের ধ্বংসের পৌরাণিক কাহিনী 'অববস্বনে ইহ 
রচিত। আখ্যানভাগ ক্ষুতর, কিন্ত কবি স্বীয় পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের অন্ত ই্াকে 


১২৬ সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা! 


পবিত করিয়াছেন। দৃষ্টাতবস্বরূপ বল! যায় যে, ষষ্ঠ হইতে যোড়শ--এতগুলি 
সঙ্গে কবি শুধু প্রাকৃতিক দৃষ্তের ও শৃ্জাররসপূর্ণ চিত্রের বর্ণনাই করিয়াছেন, 
সূল বিষয়বন্থর কু হারাই! গিয়াছে। 

কবির জ্লীবনকাল ত্রীতীয় হাদশ শতকের যধ/ভাগ। ্রহর্ষের “নৈষধচরিত, 
বা *নৈষধীয়চরিত' এই যুগের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত 
কাবা। ই] স্বাবিংশত স্বর্গে রচিত। “মঙ্তাতারতে' বর্ণিত 
নল ও দযয়ন্তীর অপূর্ধ কাহিনী অবলম্বনে কাব্যটি রচিত। 
কিন্ত, 'নৈষধচরিতে' মূল আখ্যানের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র অবলম্বন করা 
হইয়াছে! ইঞাতে নলের সঞিত দময়স্তীর বিবাহ ও নলের রাজধানীতে 
কলিয় আগমন পন বৃত্তান্ত বধিত আছে। 

কাবাটিতে কবির লক্ষ আখানভাগের প্রতি নহে; তিনি জনপ্রিয় 

ৃ বস্থটিকে উপজীব্য করিয়। সমগ্র কাব্যটির মধ্য দিয়! ছন্দ 

টিনা এ অলঙ্কার শাঙ্ছে স্বীয় নৈপুণোর পরিচয় দিয়াছেন। এই 
শান্বগুলিতে তীচার অধিকার ঘথেই প্রশংদারহ, কিন্তু স্থানে স্বানে কবি 
মাজাজান তারাইয়া! ফেলিয়াছেন। শ্রীহর্ষের উপজীব্য আখ্যানটি মগ্কাভীরতে 
ছুই শতের়ও কম প্লোকে বর্দিত। কিন্তু, সেস্ছানে কবি নিজের গ্রন্থে প্রায় তিন 
সমর ক্পোক রচনা করিয়াছেন। ইহাতেই কবির মাত্রাবোধের অভাব 
প্রযাণিত হয়। ইহার অপর একটি নিদর্শন এই যে, দমরস্তীর যে স্বর়ধবর 
ব্যাপারটি মাতম কয়েক পংক্তিতে মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে, ভাহার বর্ণনায় 
কবি পাটি দীর্ঘ সর্গ ( ১*--১৪ ) রচনা করিয়াছেন। কাবা লিখিতে বলির 
কবি দার্শনিক জানের পরিচয় দিবার জগ্জ উৎসুক । একটা সম্পূর্ণ সর্গে (১৭ 
তিনি দার্শনিক মতবাদের 'অবতারণ! করিয়াছেন, কিন্তু মূল বিষয়বন্বর সহিত 
ইছার কোন যোগ নাই। আধুনিক সযালোচকের দুটিতে এই সমস্ত কারণেই 
ফাবাটি উচ্চাঙ্গের নহে; জনৈক পাশ্চাত্য সদালোচক বলিরাছেন যে, কাব্যটি 
কুরুচি ও নিক রচনাশৈলীর উৎকৃষ্ট নিদর্শন । ভারতীয় কাব্য-রলিক “নৈষধে 
পঙ্গলালিডান!-এর যে প্রশংসা করিয়াছেন, কাব্যের স্থানে স্থানে সেকপ প্রশংসার 
ক্কারণ আছে লগ্দেছে দাই, কিন্তু ইতস্তত; ললিত পদসযূহের প্রকো'গ খাকিলেই 
একটি সংগ্র কাবাগ্রছথ কাবা হিসাবে উৎরুষই হয় না। 


বথকের কাল 
জীবের 'নৈষধচরিত 


পঞদ্তকাধ্য ১২৭ 


হীর ও মামলদেবীর পুত্র শ্রীহর্য সম্ভবতঃ হ্বাদশ শতাবীর স্িতীয়াধে 

কিতা কান্ধকুজের রাজা বিজয়চন্ে ও ছয়চন্জের রাজত্- 
কালের কবি। 

এই যুগের অপরাপর মহাকাবাগুলি নগণ্য। শ্ুতরাখ ইহাদের মধো 


অপেক্ষাকপ্ত অধিকতর পরিচিত গ্রন্থগুলির নাম মহ রচরিতার নাম নিয়ে লিখিত 
হইল :- 


গ্রন্থ গ্রন্থকার 
! বর্ণাহ্ুক্রমিক ) 
উদাত্তরাধব শাকল্য মঙ্ল 
অথব! 
মল্লীচার্য বা কবিমল্ল 
কৰিরহস্ত হলামুদ 
কুমারপালচরিত হেমচন্জর 
গোবিন্দলীলাঁমৃত কষ্টদাস কবিরাজ 
জানকীপরিণয় চক্রকবি 
জ্রিষটিশলাকাপুরুষচরিত হেমচন্্র 
ধর্মশর্মাত্যুদয় বামনভষ্টবাণ 
নরনারারণানন্দ বন্ধপাল 
পন্পচডামণি বৃদ্ধঘোষ 
পাগুব্চরিত দেবপ্রভ হরি 
বালভারত অযরচন্দ্র হরি 
ভিক্ষাটন গোকুল 
যাঁবাত্যুদয় বেক্কটনাথ 
( বা বেঙ্কটদ্দেশিক ) 
রাবণার্ভূীয় ভৌমিক 
( অথবা ভৌম বা ভ্টভীম ) 
রাহবপাগুবীয় ধনজর 
রী কবিরাজ 


১২৮ সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা 


গ্রন্থ গ্রন্থকার 
রুঝিনী কল্যাণ রাজচ্ড়ামপি দীক্ষিত 
সহদয়ানন। কুষ্ণানন্দ 
স্বরখোতলয সোমেশ্বর 
ইরিবিলাস লোলিস্বরা্জ 


11) . এ কাপ টপ 


কাব্যের জগৎ কল্পনালোক এবং ইতিহাস বাস্তব তথ্যপূর্ণ। সুতরাং 
এতিাসিক কাবা- এই ছুটি শব পরস্পয়বিরোধী ভাব 
প্রকাশ করে। বর্তমানে আযাদের আলোচা সেই 
সমস্ত কাবা যাহাদের মধো এতিহাসিক তথ্য নিহিত 'মাছে। অবশ্ত কাবাগুল 
পাঠে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ইহাদের রচনায় ইতিহাস অপেক্ষা কাবোর 
প্রতিই কবিয় লক্ষা অধিকতর। 


পুত বা পরিমলের নবসাহসাঙ্চচরিত' এই জাতীয় গ্রন্থ। ইহা 
অষ্টাদশ সঙ্গে রচিত। সি্কুাজের সহিভ নাগরাজ 
পাপ যা পরিষলের 
'নবসাহসাধচরিত' শঙ্ধপালের কন্ঠা শশিগ্রভার বিচিত্র ঘটনাক্রমে বিবাহ 
এই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়। 
এতিসাসিক মূলা তেষন না খাকিলেও গ্রস্থাটর কাঁব্যরস একেবারে 
নগণা নয়। কাবাটি সম্ভবত ১০৫ শ্রীষ্টাজে কবির 
পৃ্ঈপোষক ধারারাজ নবসাহসাঞ্ষের রাজত্বকালে রচিত। 
বিগণের. বিহলণের “বিক্রযাঙ্কদেবচরিত' এই জাতীর অপর একটি 
"বিরমাষেষ চরিউ" 
| কাবা। ইহা অষ্টাদশ সর্গে রচিত । 
কাবাটি কবির পৃষ্ঠপোষক কল্যাণের চালুকারাজ বষ্ঠ 
বিঙ্রমাদিভোর (আঃ ১১শ-১২শ শতক ) জীবনবৃত্ধান্ত। 
এর্থটিতে জনে কারনিক ঘটনার সিবেশ হইয়াছে বটে, কিন্তু এই 
জাতীর অপর গ্রন্থথলির তুলনায় ইছাতে এঁতিহাসিক তথ্য ঘিস্তর আছে। 


এই কাষ্যের দ্বরাপ 


ঈচনাকাল 


অহগাকাল 


পদ্তকাব্য ১২৪ 


কাব্য হিসাবে খুব হুখপাঠা না হইলেও ইহাতে কবিত্ের পরিচয় যথেষ্ট 
রহিয়াছে। 


কল্হণের কল্হণের “রাজতরঙ্গিণী' এই জাতীয় কাব্যের মধ্যে 
রাসররজিণ শ্রেষ্ঠ এবং সর্বাধিক পরিচিত। 


কাশ্মীরের রাজবংশের বিবরণ লইয়া গ্রন্থথানি রচিত। ইহার প্রথম 
দিকে গোনন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া] বাহাক্নটি কাল্পনিক রাজার কাহিনী 
বপিত আছে। নেক এঁতিহাসিক রাজবংশ এবং রাজার বর্ণনাও গ্রন্থের 
অপরাপর অংশে রহিয়াছে । 


কল্হণ নিজেই বলিয়াছেন যে, 'নীলমতপুরাণ প্রতৃতি এগারটি পূর্ববর্তী 
খ্রস্থ হইতে তিনি অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন । তাহার গ্রন্থে এত্তিহাসিক 
ঘটনাবলীর নহিত কাল্পনিক ঘটনার এমন সংসিশ্রণ 
দেখ! যায় যে, অনেক সময় এঁতিহাসিক তথ্যটুকু পৃথক্‌ 
করিয়! নেওয়া! পাঠকের পক্ষে দু্ষর হইয়। উঠে। তথাপি কাশ্মীরের প্রাচীন 
রাজবংশের একমাত্র নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ 'রাজতরজিণী ; শুধু কাশ্মীরের নহে সমগ্র 
ভারতের সংস্কৃত সাহিত্যে ইহাকে একমাত্র এঁতিহাসিক কাব্য বলিলে অততযুক্তি 
হয়না । এধানে বলা প্রয়োজন যে, কল্হণের কাবাটি খাঁটি ইতিহাস বা 
1)1৪ঘয নতেঃ একটি ঘটনাপত্তী বা 01/:0101018 মাত্র; ইতিহাসে 
কার্ধকারণের পারস্পরিক সম্বন্ধের থে বৈজ্ঞানিক বিচার থাকে, তাহ! এই 
গ্রন্থে নাই। 


ইহার এতিহানিক মূল্য 


রচনাকাল 'রাজতরঙ্গিণী' গ্রীষ্ীয় ১১৪৮-৫* আবে রচিত। 
সন্ধ্যাকর মন্ধীর সন্ধ্যাকর নন্দীর গ্রামচরিত" অন্তভতম এতিহাসিক 
'রাষচরিজ' কাব্য। 


ইহাতে গ্লেষের সাহাধ্যে প্রতি শ্গোকেই দাশরখি রাম ও বঙ্গের রাজা 
রামপালের বর্ণনা আছে। উত্তরবঙ্গে বিশ্রোহের ফলে, দ্বিতীয় মহীপাঁলের 
হস্ত ও তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামপালের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা--ইহাই 
কাব্যাটির প্রধান বিষয়বস্ত 


১৩৪ ল্ুত সাছিভোর ভূমিক! 


সমসামহিক খটনাবলার সাক্ষ্য কিসাবে গ্রন্থটির মূল্য আছে। কিন্ত, 
লে অলগ্কারের বাছুল্যে স্থানে স্থানে এতিছাসিক তথ্য 


ইতিহাসিক ল্য. উদ্ধার করা দুর হয়| পড়ে। 
সঙ্ধ্যাকর উদ্বরবঙ্গের পুণুবর্ধনের অধিবাসী ছিলেন; 
'ভাহার গ্রন্থটি যদ্লপালের রাজত্বকালে একাদশ শতকে 
সমাঞ্ঠ হয়। 
এই জাতীর 'গপর কাব্যগুলির মধ্যে নিয়লিখিত গ্রন্থগুল উল্লেখযোগ্য। 
গ্রন্থনান সংক্ষিপ্ত বিষয়বন্ত গ্রন্থকার 
( বর্ণছুকরুমিক ) 
কুষারপালচারিত দাক্ষিপাত্যের 
(বা গ্থযাশ্রক্নকাব্য ) অন্হিলবাদের হেমচন্দ্ 
রাজগণের কাহিনী 
পৃর্থীরাজবিজয় শাহাবুদ্দিনের সহিত যুদ্ধে অজ্ঞাত 
পৃর্বারাজের জয়লাভ 
বখুনাখাতাদয় তাঞ্জোরের রথুনাথ নায়কের রামভদ্্রাস্বা 
জীবনের ঘটনাবলী 
অবলম্বনে রচিত 
রাখেজকর্ণপুর কাশ্মীররাজ হর্যের শন 
স্বাতিকীতন 
€গ) শ্ঙ্গাররসাত্মক কাব্য 


সংস্কত কাবো শৃদ্মারয়ম প্রাচীনতম কাল হইতেই একটি বিশিষ্ স্থীন 
লাভ করিয়া আসিতেছে । অশ্বঘোষের “সৌন্দরনন্দ, কালিদাসের “মেঘদুত' 
অযক্রর 'অমরুশতক', ভর্তৃছরির 'শৃঙ্গারশতক' প্রভৃতি ইহার প্রধান নিদর্শন । 
লক্ষা করিবার বিষয় এই যে, এই ধরণের কাব্যের সঙ্গে 

এই কাধের করণ. প্রারই মিশ্রিত থাকে প্রাকৃতিক দৃষ্তের বর্ণনাত্বক রচনা, 
যেমন “মেস্দৃত'-এ, বা উপদ্ধেশীত্বুক কথা, যেমন অশ্বঘোষ এবং ভর্তৃহরির 
গ্রন্থে; 'অখবা! এই ফাবাগুলি হয় পরদ্পর নিরপেক্ষ পদ্থের সমাই, যেষন 


'আহরশতকা'সঞ । 


পন্ভকাব্য ১৩১ 


বর্তবানে আলোচা কাব্যগুণিতে চিত্তাকর্ষক বসব নাই, এমন নহে। 
কিন্ত, প্রায়ই কবি নিজের রচনাকৌশলের পরিচয় দিবার জল্ঞ যে সচেতন 
প্রয়ান করেন, তাহাতে কাব্যের স্বচ্ছদগতি বা ভাবের হৃদর়গ্রাহিতা ক্ষু্ 
হইয়া! পড়ে। 
ইহাদের মধ্যে প্রাচীনতম কাব্য মনে হয় “চৌর- 


“চোরপঞ্চাশিকা' 
র্‌ পঞ্চাশিকা (অপর নাম-চৌর ব! চৌরী-মুরত- 


পঞ্চাশিক1 ) 

ইহাতে পঞ্চাশটি শ্লোকে গোপন প্রেমের কাধিনী বর্দিত আছে। এই 
কাবোর মুখ্য বিষয়বন্ক কামোদ্দীপক পরিবেশে রমণীর রূপলাবণোর বর্ণনা 
এবং গোপন সপ্তোগের চিত্র। কাবাটির জনপ্রিয়তার একটি প্রধান 
নিদর্শন এই যে, ইহা তিনটি রূপে বর্তমানে নিজ কাব্যহিসাবে ইহা 
অত্ন্ত সরস ও ন্ুখপাঠ্য । 

ইহার রচত্রিতা নিঃপনোহে নির্ণীত হয় নাই। বিহলণ 
চোর, সুন্দর এবং বররচি-_-এই বিভিন্ন নামগুলি ইহার 
সঙ্গে রচরিতৃম্বরূপে যুক্ত আছে। 
গোবধনের গোবর্ধনের “আর্াসপ্ঘশতী” সুবিখ্যাত শ্ঙ্গারয়সাত্মুক 
'আধাসপুশতী' কাবা । 

ইহাতে সষ্টীশতাধিক পুথক্‌ পৃথক শ্লোক ব্রজ্যাক্রমে দ্মার্যাছন্দে রচিত 
হটক্াছে; শ্লোকগুলি শঙ্গাররসপ্রধান। কবি সম্ভবতঃ হালের “সগ্চশতী'কে 
আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু, হালের কাব্যের স্টার ইহ তেমন 
হৃদয়গ্রাহী নহে। 

গোবর্ধন বঙ্গের রাজ্ঞা লক্্রণসেনের সভাপগ্ডিত ও কবি জয়দেবের 


রচয়িতা 


গোবর্ধনের কাল সমসাময়িক ছিলেন । 
এই জাতীয় অন্ভতম কাব্য জগন্নাথের “ভামিনীবিলাস'। চারি ভাগে 
অগন্রাথের রচিত এই কাব্যে শঙ্গাররসের সহিত নীতির সংমিশ্রণ 


“ভাষিনীবিলান' দেখা যায়। কাব্যটিতে স্বানে স্থানে প্রকাশভঙ্গী 
অনবন্ধ। 


এই যুগে মৌলিক চিন্তার দৈন্ক ছিল বলিঙ্কাই 'মেঘদুত'-র অঙ্গুকরাণে 


১৩২ সন্ত সাহিত্যের ভূমিকা! 


আনেক ফাবা রচিত হইয়াছে । কিন্তু, কি ভাবে, কিভাষায়। এই সমস্ত কাবা 
“মেখদুত'এর সমকক্ষ হতে "৭ পারেই নাই, বরং অনেক 
পরিমাণে উহার] নিরুষ্টতর রচন| হইয়াছে। কোন কোন 
ক্ষেতে 'মেঘদৃত'এর 8০1০৩] বা পরিশিষ্টক্পপ রচনাও দেখা যায়; বক্ষপত্থীর 
প্রতিসন্গেণও কোন কোন কাব্যের বিষয়বস্থ । এই সমস্ত কাব্যে মন্দাক্রান্ত। 
ছাড়! মালিনী, শাদূ'লবিক্রীড়িত প্রভৃতি ছন্দেরও বারহার আছে। ইহাদের 
মধ্যে অনেক কাব্যের কামার্ভড নায়ক চেতন অচেতনে ভেদজ্ঞানশৃন্ধ হন 
নাই। সেইঙ্গয্কা বায়ু, চন্দ্র, তুলসী প্রভৃতি অচেতন পদার্থ ছাড়াও 
কোকিল, ভ্রমর প্রভৃতি সচেতন জীবও দৌত্যকার্ষে নিযুক্ত হইয়াছে। 
এই ধরণের কতক কাব্যে প্রেমসনোশের পরিধর্তে দেখা যায় শিষ্ুকর্তৃক 
দুরদেশে গুরুর নিকট প্রেরিত বিজ্ঞপ্রপত্জ অথব। বৈষ্ণবগণের ভক্কিতত- 
প্রকাশের গ্রয়্াস। আমরা এই জাতীয় কয়েকটি মাত্র অপেক্ষাকৃত প্রধান 
দৃততকাবোর উল্লেখ করিয়া! এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। 


গু দু দুতকাদা 


গ্রন্থ গ্রন্থকার 
(বর্ণান্থুক্রমিক) 
চত্দু* জু 
পবনদৃ ধোয়ী 
পদাঙ্কদূত রুষ্সাবভৌম 
অমরদৃত রুদ্ধ 
মনোদৃ'্ত ব্রজনাথ 
ইংসদূত রূপগোন্বামী 

(ঘ) ভঞ্জিমূলক কাব্য 


এট জায় কাবোর ছুটি ধারা লক্ষণীয়) এক জাতীয় রচনাতে পাওয়া 
যায় ভক্তিরসের সহিত শঙ্গাররসের সংমিশ্রণ এবং অপর 
জাতীয় রচন! বর্ণনাত্মক বা দারশনক স্তোত্। 

প্রথমোক্তপ্রকার কাব্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন অয়দেবের 
'ীতগোবিন্া। ইহা ছাদশ সর্গে রচিত। প্রতি  অর্গেই 
রক রাধা বা তার লীগ গান গুকিয্াছে। 


এই কাধের খয়প 


জাদেবের 'দিিগো হি 


পন্থকাবা ১৩৩ 


বৃুন্দাবনে রূষফের বসন্তলীল! এই ফাবোর উপজীব্য; এই জীল! শরঙ্গাররস- 
প্রধান। রাধার বিরহ, অপর গোপীগণের সহিত রূষ্ের কেলি' রাধার 
আতি, মিলনের আকাজ্ষা ও ঈর্ষা, রাধাসরখথীকর্তৃকি অনুরোধ উপরোধ, 
রুেক প্রত্যাবর্তন, অস্থতাপ ও রাধার অনুনয়, পরিশেষে মিলনের আলনা -. 
এই সমস্ত বিষয় লইয়াই কাব্যটি রচিত। 


জয়দেব-ভারতী কবির নিজের ভাষায় মধুর, কান্ত এবং কোমল। 
ইহাতে কাঁবেঃর সম্বরূপ-বর্ণনাই হইয়াছে, আত্মপ্রশংসার আধিকা নছে। 
হরিল্মরণে সরস মন নিয়াই কবি কাবাটি রচন1 করিয়া- 
ছিলেন, কিন্তু বিলাঁসকলায় স্তাহার কৌতুহল ছিল। 
এই উভয় কারণেই, কবির মনের সরসতা ও বিলাঁসকলার কৌতুহল পাঠকের 
মধ্যে সংক্রামিত হইয়াছে । সেইজন্ততই কবির যশ বঙ্গদেশের সন্ীর্ঘ সীম 
'তিক্রম করিয়া! সারা ভারতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এমন কি, ইহা 
ল্যাসেন (1585800 ), জোন্দ্‌ (4005৪ ), লেভি (1591), পিসেল (0১1501061) 
শ্রেডার (9০006: ) প্রতৃতি আধুনিক পাশ্চাত্য সমালোচকগণেরও 
সপ্রশংস দৃর্ির অগোচর হয় নাই । 


সাহ্ভাক বিচার 


জয়দেবের রচনার কয়েকটি নিদর্শন, কবিশেধর কালিদাস রায়-কুত 
পদ্যান্থবাদ সঙ্গ, নিয়ে উদ্ভূত হইল । 


ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলরসমীরে । 
মধুকরনিকরকরম্থিতকোকিলকুজিতকুগ্তকুটারে ॥ 
বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে | 
বৃতাতি যুবতিজনেন মং স্থ বিরহিজনন্য দুরস্তে ॥ 
“মুহলবঙ্গলতাঁফুলপরশনে আমোদিত 
মলয়সমীর বে মন্দ, 
বনকুঞ্জকুটীরে করে মুখরিত অলিতান- 
মিশ্রিত পিককলছন্৷। 
কোথা কোন্‌ যুবতীর সনে নাচিছে সে বনে বনে 
বিরহিনী রবে কি জীবন্ত? 


১৩৪ সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা 


চজকচারুমযুরশিখণুকমগুলবলযিতকেশং 

গ্রচুরপুরদ্দরধরর5রজিতমেছ্রমুদিরস্থবেশষ্‌ 
রাসে হরিরি বিছিতবিলাসং 
স্মরতি মনো মম রুতপরিহাসম্‌। 

“চারু চগ্্রক আক! স্থনর শিখিপাথা 
বলরিত হয়ে শোভে তাহার কেশে, 
আর শ্রযমাময় টন্দ্রপন্থতে যেন 

নবজলধর শোতে রুচিরবেশে 
পরিভালে বিলাঁসে ঘে মানস হরে 
মম যন রাসে সেই হরিরে স্বরে ।” 
পততি পতত্রে বিচলিতপত্রে শঙ্কিতভবছুপযাঁনম্‌। 
রচয়তি শয়নং সচ”কতনয়নং পশ্থাতি তব পন্থানম্‌। 
ধীরসমীরে যমূনাতীরে বসতি বনে বনমালী ॥ 
“পাখীটি উড়িলে পাতাটি নভিলে 
ভাবে তুমি এলে বুঝি, 
রচিয়্া শয়ন চকিত নয়ন 
বনপথে মরে খুজি। 
ধীর সমীরণে আজ 
যমুনার কূলে আছে পথ চেয়ে 
বনষালী রসরাজ ।” 


তোজদেব ও রামাদেখীর (বা, বামাদেবীর) পুত্র জয়দেব বঙ্গেশ্বর লশ্মণলেনের 
জঙদেধের কাল ও. সভাপগ্িত ছিলেন। লক্ষ্পসেনের রাজাকাল আঃ ১১৮৫-- 
জগাগান ১২০৫ খ্ীষ্টাব। জয়দেবের নিবান ছিল কেন্দুবিব নামক 
স্থানে । ইহাই সম্ভবত; বীরভূম গ্রেলায় অজয় নদীর তীরবর্তী কেন্দুলী গ্রাঘ। 

লীলাগুকের 'কৃফকর্ণামৃত' অন্ততম ভক্তিমূলক কাব্য। ইহাতে ভক্তিমূলক 
জীলাগবের কবর্ণাদূত' নীতিধর্মী সলৌকসমূত সঙ্গিবিষ্ট হুইয়াছে। শুঙ্গাররসপূর্ণ 
পঙগিবেশে স্বাপিত ইকছ্েবতা কুফের প্রতি ভত্তির উচ্ছাস ও কের প্রাপতি 


পণ্তকাহা ১৩৫ 


এই কাবোর বিষয়বন্ত | ইহাতে যে ভাবাবেগ তাহাতে 897010760881181 
নাহ, 

নিলি ই, আছে দিব্যোন্বাদ। ইহার আবেদন বুদ্ধির কাছে 
নহে, হৃদয়ের কাছে। বস্ততঃ ইহাতে ভক্তিতথ্থের থে 

অপূর্ব প্রকাশ রহিয়াছে তাহাতেই এই কাব্যটি মধ্যযুগীয় ভক্কিমূলক রচনার 

অন্থতম প্রধান নিদর্শনস্বরূপ পরিগণিত হইয়াছে। 


এই যুগের স্বন্তোজ্গুলি সংখ্যাতীত। এইগুলিকে প্রধাঁনতঃ তিনভাগে 
বিভক্ত কর! যায়; যথা-_বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু। বর্তমান প্রসঙ্গে প্রত্যেক 
জাতীর স্তোব্রগুলির মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটির উল্লেখ কর! যাইতে 


পারে। 
বৌদ্ধন্তোত্র 
নাম রচয়িতা 
ভক্তিশতক রামচন্দ্র কবিভারতী 
লোকেশ্বরশতক বন্্রদতত 
জৈনস্তোত্র 
চতুধিংশতিজিনস্ততি নানা ব্যক্তিরই এই জাতীয় 
বা রচন। পাওয়া যার 
চতুবিংশিক! 
তক্তামর মানতুছ 
হিন্দুস্তোত্র 


এক শক্করাচার্ধের নামেই প্রায় ছুইশত স্তোত্র প্রচলিত আছে। সব" 
গুলিই প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক শঙ্করের রচিত কিনা বল! কঠিন। কতক স্যোঅ এ 
সম্প্রদায়ের পরবর্তী কালের অপর কোন শঙ্করের রচিত হইতে পারে। 
নিরলিখিত স্তোত্রগুলিই সমপিক প্রসিদ্ধ +-- 


১৬ সংস্কৃত সাহছিতোর ভূমিকা 


নাম রচয়িত। 
(বর্গাস্থৃ্রমিক) 
অর্ধনারীশ্বর শ্যোঅ কহলণ 
'আখাষটক (বা শহরে 
নিধাণষট্‌ক ) 
আনন্দমন্দাকিনী মধুস্দন সরদ্বতী 
ননালতরী শঙ্কর 
গঙ্জাটক শঙ্কর 
দশঙ্লোকী শঙ্কর 
দের্বাশতক আননাবর্ধন 
পঞ্চশতী মুককবি 
মুকুন্দমাল। কুলশেখর 
মোহমুধগর 
( বা চর্পটপঞ্জরিকা 
বা দ্বাদশপঞ্জরিক1) শঙ্কর 
বেদসারশিবস্থতি শঙ্কর 
শিবাপরাধক্ষমাপণন্তোত্র শঙ্কর 
শিবমধিমঃত্তোত্ শঙ্কর 
স্তবমাল! ॥ রূপগ্গোস্বাযী 
স্তোজজাবলী উৎপলদ্রেব 
তত্ামলক শঙ্কর 


(ও) নীতিমুলক ও ব্যঙ্াত্বক কাব্য 


বাস্তব জীবন সম্বন্ধে উপদেশাত্মক কথা ও পাধিব ভোগার্দির প্রতি 
বৈরাগ্য এই জাতীর কাব্যের বিষয়বস্ত। সাধারণতঃ ইহারা পরম্পর- 
নিরপেক্ষ নুভাবিত্ষহল শতকজাতীর ক্লোকের সমহি। ভর্তৃহরির প্রভাৰ 
খাই সফল কাযোকস উপর ঘথেই্ই আছে যনে হয়, কিন্তু কোন কোন কাব্যে 


পন্ভকাবা ১৩৭ 


মৌলিক চিন্তার পরিচয়ও পাওয়া! যাঁর । যানবচরিত্রের ছূর্বলতার প্রতি 
বাঙ্গও কতক কাব্োর প্রধান বিষয়বন্ত। নিম্সে অপেক্ষারৃত প্রধান গ্রন্থ 
ও গ্রন্থকারগণের নাম দেওয়া গেল। 


গ্রন্থ রচয়িতা 
( বর্ণানুক্রমিক ) 

অন্টোক্তিমুক্তালতা শন্তু 
কলাবিলাস ক্ষেমেক্জু 
দেশোপদেশ ক্ষেয়েন্ 
নর্মমাল! ক্ষেমেন্দ্ 
শাস্তিশতক শিল্হণ 
ন্ুভাষিতরতুসন্দোহ অমিশগতি 


(চ) কোষকাব্য ও মহিলাকবির কাব্য 


কোঁধকাব্যের লক্ষণ পূর্বে বল! হইয়াছে । সম্ভবতঃ খ্রীসটায় অষ্টম-্নবম 
শতকে এই শ্রেণীর কাব্যরচনার হুত্রপাত। উহাদের মধ্যে 
সহম্রাধক কবির রচিত শ্লোক সংগৃহীত আছে? 
তাহাদের মধ্যে অনেক কবির অন্ত পরিচয় বা গ্রন্থ লুপ্ত হইয়াছে। ইহাদের 
সাহিত্যিক মূল্য এই যে, বর্ণনীয় বিষয়ের বিভিন্্তা ও 
অলঙ্কার এবং ছন্দের বিপুল বৈচিত্র্য পাঠকের চিত্তে রস 
হইতে রলান্তরের উৎপাদন করে এবং চিভবিনোদনাথা পাঠক ইহাদের 
্রেকগুলির মধ্যে পরম পরিতৃণ্তি লাভ করেন। কোষকাব্যগুলির এতিহাসিক 
মূল্যও নগণ্য নহে । পাশিনি নামে যে একজন কবিও ছিলেন 
তাহার সাক্ষী কোষকাব্য। বাক্কৃট নামে জনৈক কবির 
পরিচর কোবকাব্য ছাড়া অন্ত কোথাও মিলে ন1। 


প্রধান প্রধান কোঁষকাব্যগুলির নাম, রচয়িতা ও রচনাকাল পরবতী 
পৃষ্ঠার দেওয়া গেল। 


এই কাবোর রচনাকাল 


সাহিতাক মূলা 


এতিহ্াসিক মূলা 


১৬৮ সং্কভ সাহিত্যের ভুমিকা 


গ্র্থ রচখিতা রচনাকাল 
(কালামুক্রমিক) 
পুভাবিউয়গকোয বিস্তাকর (বাঙ্গালী) ত্র: ১২শ শতকের প্রথম পা 


(ইঙাই পূর্বে খণ্ডিত পুথি অবলম্বনে “কবীন্দ্রবচনসমূচ্চয' নামে প্রকাশিত 
হষইয়াছিল। এ পুথিতে গ্রন্থ বা গ্রন্থকারের নাম ছিল না।) 


সম্ৃক্তিকর্ণামুন্ত প্রীধরদাস লক্ষণসেনের 
(বাঙ্গালী) রাজত্বকালে, 
খ্ঃ ত্রয়োদশ 
শঙকের প্রারস্ে 
নুড়ামি তমুক্তাবলী জহলণ ্রীষ্টাবব ১২৫৭ 
ধা 
সৃ্কিমুর্ধাবলী 
শাধ্যপন্ধতি শশঙ্গধর আ1; ১৩১৩ খ্রীষ্টান 
পন্ধাবলী কূপগোস্বামী শ্রী: ১৫শ শতাব্ধী 
(বাঙ্গালী) 
শভাধিতাবলী প্ীধর & 
শ্বভাষিভীবলী বলভদেব আঃ ১৫শ শতাব্দী 
পন্তবেনী বেণী দত্ত আঃ শ্রী: ১৭শ 
শতাৰ্বী 
নুভাঁষিতঙ্গারাবলী হরিকবি এ 


কোষকাবাগুলিতে পুরুষ কবির রচন1 ছা! প্রায় চণ্পশটি মহিলাকবির 

টয়া রচিত শ্লৌকও অনেক আছে। ইহাদের মধো অধিকতর 

পরিচিত বিজ্ঞা, বিকটনিতস্বা, শীলাভট্টারিকা, ভাবদেবী, 

গৌরী, পদ্মাবতী ও বিস্তাবতী। ইঙ্চাদের রচিত ক্লোকগুলির একটি বৈশিষ্ট 

এই যে, এগুলি সবই প্রেমাত্মক। কাব্য হিসাবে আধুনিক পণ্ডিতগণ এই 
শ্লোক গুলিকে খুব উচ্চাঙ্গের বলিষা মনে করেন ন|। 


১। মহিলাফবিশতের সন্ধে বিধৃত (বরণের অন্ত জে বি. চৌধুরীয় $০%8/746 296668568, 
রাত 1 ও 29119 উহা! 


পঞ্ভকাব্য ১৬৯ 


কোবকাবো বিক্ষিপ্ত শ্লোক ছাড়া মহিলাকবিগণের রচিত কয়েকটি 
কাব্যগ্রন্থও পাওয়া যায়। কাবাগ্রস্থরচন্িত্রীগণের যধ্যে ইহায়াই বিশেষভাবে 
উল্লেখষোগা £_ 
রামভদ্্ান্বা--ইছার রচিত কাব্যের নাম “রঘুনাধাত্যু্' ; ইছ1 কবির প্রেমিক 
তাঞ্জোরের রঘুনাথ নায়কের মহিমাকীর্তনে রচিত। কাবাটির 
রচনাকাল আঃ ১৬১৪ গ্রীষ্টাক । 
তিরুমলাা--“বরদাঙ্িকাপরিণয় কাব্য ইহার রচিত। বিজয়নগয়ের রাজা 
অচ্যতরায়ের সহিত বরদাস্বিকীর পরিণয়ের বিচিত্র কাহিনী 
এই কাবোর উপজীব্য । ইহার রচনাকাল আঃ ১৫৩৯ 


গঙ্গাদেবী-_ ইহার কাবোর নাম 'মধুরা-বিজয়। ৰা “বীরকম্পরায়চরিত' । 
্বীয় পতি কম্পরায়ের মাছুরা-বিজয় কাহিনী অবলম্বনে ইহা! রচিত। 
কাব্যটির রচনাকাল আই ত্রী্টীয় ১৪শ শতকের দ্বিতীয় তৃতীয় পাঁদ। 


আলীল্ 


গগ্যকাব্য 


'গাড' শব্দে কি বুঝায় ? 

পূর্বেই আমর] দেখিয়াছি যে, (সংস্কতে কাবা বলিতে কাবালক্ষণাক্রান্ত 
পায়চন!কেও বুষায়। বিশ্বনাথ বলিয়াছেন, “বৃত্তবন্ধোজ্িতং গগ্ম্”ঃ, অর্থাৎ 
কিন! যে রচনা বৃত্তব্ধ বা ছন্দোবন্ধপদবিহীন তাহাই গগধ) 


গ্ভ-রচমার উত্পপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


(অধিকাংশ সভাদেশের সাহিত্যের ইতিহাসে দেখ! যায়, প্রাচীনতম 
নিদশন পদ্ঠে রডিত। ভারতবধেও ইহার বাতিক্রম নাই। ইন্দোইউরোপীয় 
ভ।যা-গোষীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সাহিত্য খণেদ পঞ্চে রচিত | প্রাচীন ভারতে 
বেগন্ধ অপেক্ষা পের আদর অধকতর ছিল, ইহার প্রকৃষ্ট গ্রমাগ এই যে, 
আইন কাঙ্গনের গ্রন্থ, এমন কি শু ব্যাকরণ শাস্ব পর্যস্তও কোন কোন 
ক্ষেত্রে পন্ে পলচিত।) 


বৈদিক কর্মকাণ্ডের উত্তবের সঙ্গে সঙ্গে গগ্ঠ-রচনারও উৎপত্তি হয়। 
য্ুর্বেদে যাগযজ-সংক্রান্ত নির্দেশগুলি গঙ্গে রচিত। 
রি অখধবেদেও কিছু কিছু গন্ভরচনা দেখা যায়। কর্মকাণ্ডের 
'অখধবের 
প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গন্ভও পুষ্টিলাভ করিতে থাকিল। 
্ানণ যাগধজ্ঞাদির খুঁটিনাটি নিয়ম-প্রণালীগুলি গন্থে লিপিবদ্ধ 
হইল বিশালাকার “ব্রাক্ষণ' নামক গ্রন্থসমূহে। এই ব্রাঙ্গণঞ্জলি অতিশয় নীরস 
ও প্রক্কা্ড প্রকাণ্ড বাঁকো রচি্। জনৈক পাশ্চান্তা পণ্ডিত এইগুলি সম্থন্ধে 
১ নাঃ দং ৬০৯ (পাঠা 'হৃহগঞঙ্গোজিধড়ম |) 
আগাদং পধস্ধানে। গন্ধাহ্‌-্কাব্যামণ--- ১1২৩ 


গঞ্ঠকাবা ১৪১ 


মন্তব্য করিয়াছেন যে, কোন ত্রা্গণগ্রস্থের মাত্র কয়েক পৃষ্ঠার বেশী 
ধৈর্যসহৃকারে পড়া যায় না। আরণ্যক ও উপনিষদ--এই 
০ ছুই প্রকার গ্রস্থাবলীর মধ্যে অনেক গ্রন্থ সম্পূর্ণ বা 
আংশিকভাবে গগ্ভে রচিত। শশুত্রঁ যুগে পৌছিয়া আমরা গ্ধের একটি 
বিশি্ই রূপ দেখিতে পাই। শত”, গৃহ-, ধর্ম ও 
শুবসুত্র-- কল্পশ্থত্রের এই চারি প্রকার রচনাতেই গন্ধের 
ব্যবহার হইয়াছে । ইক ছাড়া, অন্তান্ঠ বেদাঙ্গও 
সৃত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছিল। এই সুত্রগুলিতে গ্রস্থকার- 
গণের উদ্দেশ্া ছিল যতদূর সম্ভব মল্ল পরিসরে বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করা। 
ফলতঃ টীকাটিপ্পনীর সাহাযা ছাড়া কুত্রগুলি হইয়া পড়িল ছুর্বোধ্য। 
“মহাভারতের কিয়দংশ গছ রচিত; “বিষুঃ ও “ভাগবত? 
রি প্রস্ততি কতক পুরাণেরও অংশবিশেষ গছে। রচিত। এই 
প্রসঙ্গে চরক ও সুশ্রত কর্তৃক রচিত আমুর্ষেদশাস্ব্ের 
গ্রস্থও উল্লেখযোগ্য । 
ঘএই পর্যন্ত যে গগ্রচনার সঙ্গে মামাদের পরিচয় ঘটিল, সেই গন্ 
ৃ স্থপাঠ্য ও শ্রুতিষধুর নহে | গগ্ভরচনাবলীর ইতিহাসে 
প্তঞ্র্লর “মহাভাগ্' একটি বিশিষ্ট স্বান 'মরধিকার করিয়া 
রহিয়াছে । “বাসবদত্তী”, “ল্ুমনোতরা এ “ভৈমরঘী' নামে তিনটি গগ্ঠ- 
কাবোর উল্লেধ মহাভাগ্ঘে মাছে । পাণিনির “আষ্টাপ্যায়ী' নামক ব্যাকরণ 
গ্রন্থের এই বিস্তৃত এ প্রামাণ্য টীকার রচনাশৈলী হইতে ইহা স্পষ্টই গ্রতীয়- 
মান হয় যে, এ যুগে স্টান্রচনার যথেষ্ট উন্নতিসাধন হইয়াঁছিল। মূল 
গ্রন্থাদির ব্যাখ্যা ও ভাব্যাদিতে যে গঞ্ভের ব্যবহার দেখা যায়, তাহাও উচ্চ 
নাজির স্তরের গচ্ছ-রচনার পরিচারক । দৃষ্টান্ত-্থরূপ ্রঙ্গন্ত্রের 
শাবরকষাষয 'শাঙ্করভাস্ত” মীমাংসাস্থত্রের 'শাবরভায়া, মন্ুসংহিতার 
5 "মেধাতিথিভাষ্ঘ' গ্রত্থৃতির উল্লেখ করিভে পারা যায়। 
গদ্ধ-রচনার ক্রম-বিকাঁশের ইতিহাসে সংস্কত নাটক-দমূহের গন্তাংশের উল্লেখও 
করিতে হয় 14 
? কতকগুলি প্রাচীন লেখমালায় (10091178078) কাব্যলক্ষপাক্রান্ত গ্ছ-রচনার 


কলহ 


অপরাপর বেদাছ 


পতঞ্রলির 'মহাভাষা 


১%২ সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা! 


নিদর্শন পাওয়া ধায় । ইচাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক উল্লেখযোগ্য 
গীর্ণার গ্রশতন্তি (আঃ: ১৫* শ্রীষ্টাব) এবং হরিষেণের 
এলাহাবাদ প্রশত্তি ( আঃ ৬৫* খ্রীষ্টান )। 

'র্যচরিতে'র প্রারপ্িক গ্সোকসমূছ্ে বাঁণভট্ট ভষ্টার হরিচজ্্র এবং আচ্যরাজ 
নামক দুইজন গন্ভকাবা-রচরিতার নামোল্লেখ করিয়াছেন। এই সমস্ত সাক্ষা 
হইতে প্রমাণিত হয় ঘে গগ্ককাব্যের উৎপত্তি হইয়াছিল অতি প্রাচীন কালে 
এবং উষ্ অনেক পরিমাণে উতৎ্কর্ষলাভও করিয়াছিল। ছুর্তাগ্যবশতঃ আদি 
গড়কাবাগুলি কালরুষে লুপ ইয়া] গিয়াছে। 


দেখাল 


গল্ভকাব্োর প্রকারভেদ ও যুগবিভাগ 

অলঙ্কার-শাগ্গের সন্ত ভাগ বিভাগের কথা ছাণিয়। দিলে আমরা দেখিতে 
পাই যে গগ্থকাঁধা মোটামুটি ছুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা--কথা ও 
আখারিকা। এই ছুই শ্রেণীর পরস্পর ভেদ অনেক আলঙ্কারিকই দেখাইতে 
চেষ্টা করিয়াছেন। এই দ্বই জাতীয় গন্ত-রচনার স্কুল 
ভেদ এই যে, “কথা'র বিষয়বন্ত নিছক কাল্পনিক, 
আর “আাখ্যারিকাঁর উপজীবা এমন একটি ঘটনা যাহার এঁতিহামিক সতা 
আখারিকা কতক পরিমাণে বিদ্ধমান। তবে এই ভাগ দুইটির পরস্পর 
ভেদ যে প্রাচীন কালেই তেমনভাবে মানা হইত না, তাহার প্রকষ্ট প্রমাণ 
দ্বণ্তী (আ: ৮ম শতাব্বী)। তিনি বলিয়াছেন--কথাখ্যায়িকেত্যেকা জাতিঃ। 
সংজাঘয়াহিতা; অর্থাৎ এক জাতীয় সাহিত্যেরই এই ছুইটি সংজামাত্ত । 

ইংরাজী নামকরণ করিতে গিরা পঞ্ডিতগণ সুমগ্র সস্কত গদ্ধ-সাহিতাকে 
81015, 107181106 ও (৪1৩--এই ভিন প্রকারে বিভক্ত 


কথা 


8019, নি ০0258008, 


খু৪)ক করিয়াছেন । আমর! নিম্নলিখিতরূপে ভাগগুলি করিরা 
লইতে পারি :- 

(১) নীতিমূলক নাহিত্য, 

(২) এঁতিহামিক রচনা, 


(২) রমদ্তাস (:9278006) 
(8) গর । 


গদ্ধকাব্য ১৪৩ 


ফালিধাসের গস্ভরচন1 কিছু নাই বটে, তথাপি তাহাকে কেন্ত্স্থলে রাখিয়! 
গপ্তকাব্যর প্রাক্কালিদাস যুগ ও কালিদাসোত্বর যুগ--এই ছুইটি বিভাগ 
করিলে গপ্ভকাবোর ক্রমবিকাশের ধার! স্পষ্টভাবে বুঝ! যায় । 


কালিঘাসপুর্ব যুগের গভ 


এই যুগের গগ্ভরচনাওলি নীতিমূলক এবং ছুই শ্রেণীতে বিভক্র--(ক) 
অবদান সাহিত্য, (থ) পশ্ুপাথীর গল্প । 


(ক) অবদ।ন গ্রেন্থাবলী 


জাতকের গল্পের ন্যায় অবদান গ্রস্থসমূহেও বোধিসন্ত্বের বিগত জীবন- 
গুলির মহীয়মী কীতির বিবরণ পায়! যায়। মানব- 
জীবনে কর্মফল ও বুদ্ধ এবং তন্মতাবলম্বী মহাপুরুষগণের 
প্রতি ভক্তি দ্বারা কঠোর কর্মফল হইতে 'অব্যান্ততিয় উপায়--ইহা বোধানই 
অবদানগুলির মুখ্য উদ্দেষ্ত। ইহাদের রচনার একটি বৈশিষ্ট এই যে, গন্ভের 
সঙ্গে গাথা ও অন্ঠান্ত প্রকারের শ্লোক সন্পিবেশিত হইয়াছে। 

জাভীয় গ্রন্থগুলির মধ্যে বোধ হয় “অবদানশতক' প্রাচীনতম | 


বিষয়বন্ ও রচনা প্রণালী 


অবদ।নণ 5 ইহার রচনাকাল সম্বন্ধে আমরা দুই একটি অনুমান 
করিতে পারি মাত্র। ইহাতে প্রচলিত মুদ্রা হিসাবে “দীনার'-এর উল্লেখ 
হইতে মনে হয়, ইহা ১০ শ্রীষ্টাব্ের পর্বে রচিত হয় 


নাই। খ্রীঃ তৃতীর শঙকে ইহা! চীনা ভাষায় অনুদিত 
হয়--ন্ুতরাং, এই গ্রস্থ এই যুগের পরের রচনাও হইতে পারে ন]। 
এই শ্রেণীর অপর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ “দিব্যাবদান। এই গ্রন্থে 
ফিবাবান, মহাবন্ত।. কুমারলাতের “কল্পনামণ্ডিতিকা'র বহুল হ্যবহারের 
জলিভবিস্তর_ নিদর্শন হইতে মনে হয়, ইহার রচনাকাল খ্রীঃ ১ম 
54 শতকের পূর্বে হইতে পারে ন।। এই গ্রন্থের সম্ভবতঃ 
সমসামরিক পর একটি গ্রন্থ “মহাবন্ত' নাষে খ্যাত। “ললিতবিস্তর' গ্লোকবছল 
গঞ্ছে রচিত এই জাতীয় আর একটি গ্রস্থ। 


১৪৪ সন্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা 


আার্ষশূরের 'জাতকমালা' বাঁ “বোধিসখাবদানমালার পালি জাতক 
চর্যাপিটক হইতে সংগৃহীচ কতক কাহিনীর সংস্কৃত গন্ধপঞ্ছে 
অগ্চধাদ সাছে। এই গ্রন্থের রচনায় অস্বঘোষের প্রভাব 
লক্ষিত ছয়। লামশূর খছীয় চতুর্থ শতকের পূ্বরতী লেখক । 


ধোধিসম্াধগাননালা 


(খ) পশুপাধীর গল্প 


এই জাঠায় গল্প ডারতবর্সে কখন উদ্ভাবিত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিত- 
জাবে বলা যায় না। থখেদের ভেক-স্ক্তে (৭১৯৩ ), 


টি 'ধাঙ্গণের শুনংশেপের আখ্যানে বা উপনিষদের সার- 
উ্পনিষ? মেয়ের "মাখ্যানে (ছান্দোগ্য ১১২) পশুপাখী প্রন্থৃতি 


ইর প্রাণী লইয়া গল্প পাএয়া যাঁর বটে, কিন্তু পরবতী 
যুগের গল্পগুলিতে যেমন একটি নীতিশিক্ষা দিবার উদ্দেশ্ত নিহিত আছে ঠিক 
তেমন উদ্দেন্ত বৈদিক যুগের উল্লিখিত গল্পগুলিতে পাওয়া যায় না, এগুলি 
প্রায়শ£ই 211600:৮ (রূপক) বা ৪৪17০ ( ব্ঙগরচন। )। 
গ্রীষ্টপূর্ব ওয়-২য় শতকের জাতকে অনেক পশুপাখীর গল্প মাছে । পাশ্চাত্য 
প€গুভগণের মধ্যে কেই কেহ মনে করেন যে, এই জাতীয় গল্পের জন্য ভারত 
গ্রীনদেশের নিকট খনী। 'আবার, ইনার বিপরীত মত অনেকে পোষণ 
কয়েন। 
পূর্ববতী যুগের এন্প রচনাগুলে পরবতী যুগের পণুপাধীর গল্পের 
অগ্রদৃচ হয়ত ছিল, কিন্তু পরবতী কালের রচনাবলীর 
ি তে পরিষেশ পরিবেশ ও উদ্দেশ্ত পরিবন্তিত হইয়া গিয়াছিল। 
বর্তমানে আলোচা গল্পগুলি রালপুত্রদের বাল্যাবস্থায় 
নীতিশিক্ষা দিবার উদ্দে্তেই রচিত হইয়াছিল--ইহা 'পঞ্চতত্রকথামুখম্‌ 
হইতেই স্পট বুঝা যার। পণুপাখীতে মাস্ধষের আচার বাবহার 
'আয়োৌপিত করিয়া বালকের চিত্তাকধক গল্পের মাধ্যমে নীতি শিক্ষা 
দেওয়াই দ্বিল এই জাতীয় সাহিত্যের লক্ষ্য। নীতি প্রধানত: ছিবিধ-_ 
স্বাধসীতি ও বাস্তব-জীরনের সাধারণ অভিজতা-প্রস্থত নীতি । 


গদ্বকাব্য ১৪৫ 


এই জাতীয় গল্পের এক্ষমাত্র নিদর্শন *পঞ্চতন্তর' । নামটির সার্থকতা এই 
বি ঘে, ইহাতে পাঁচটি বিশিষ্ট ভাগ রহিয়্াছে--(১) যিআ্ভেদ, 
(২) মিত্রপ্রাপ্তি, (৩) সন্ধি-বিগ্রহ, (8) লন্ধনাশ ও (৫) অপরী- 
ক্ষিতকারিত্ব। “পঞ্চতস্ত্রের রচনার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, উন্লিধিত প্রত্যেকটি 
ভাগই স্বয়ংসম্পূর্ণ, অথচ সমন্ত ভাগ একটি কাঠামোর অন্তর্থত। ইহাও লক্ষণীর 
ঘে, প্রতিটি ভাগের মধো যে একটি গল্প রহিয়াছে তাহা নহে; বহু ছোট ছোট 
গল্প প্রধান গল্পটর মখো অন্তনিবি্ হইয়াছে । গল্পগুলি গঞ্জে রচিত হইলেও 
মাঝেমাঝে নীতিগঠ শ্লোক মাছে এবং এক একটি গল্পের উপসংহারে সেই 
সেই গল্পের মূল প্রতিপাগ্ঘ বিষয়টি গ্লোকীকারে বুঝাইবার চেঠা করা 
হইয়াছে। 
দুঃখের বিষয় এই যে, এমন একটি উপাদেয় গ্রন্থ, অপর অনেক সম্তৃত 
গ্রন্থের ন্যায়, বিস্থৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। এই 
টি পঞ্চতন্ত্র এখন নানাঁরপে পাওয়া যায়। পঞ্চতন্ত্রের 
বিভিন্ন প্রধান রূপগুলিকে পণ্ডিতগণ নিয়লিখিত কয়েকটি 
শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন £-- 


মূল পঞ্চভন্ত্র (লুপ্ত ) 
| 


] | 
(১) পহলবী (লুণ্ধ) (২) উত্তর-পশ্চিম (৩) লুপ্ত (৪) লুপ্ত 
না ব্প ৃ 


ররর, এ 





পন | জাপার পোপ এিররা। [2 





হিটার জেরার | | 
|. । (ক) দাক্ষিণাতোর (থে) লগ 

(ক) সিরিয়াক্‌ রূপ (খ) আরবীয় রূপ | পঞতন্ ী 

নি সর 

টি (সত ক) শহর বে জেল তে টক বক 
তন্াখ্যায়িকা৷ (সংক্ষিপ্ত) (বর্দিত)  দেপের 
পূরণের হিতোপদেশ 

পপঞাখ্যান 


পপঞ্চতন্ত্রের বর্তমান বিভিন্ন পূপগুলির মধো “তথ্াধ্যায়িকা'কে সর্ধাণেক্ষ! 


১৪৬ সতত মাহিতোর ভূমিকা 


প্রাচীন সান়্ত কাপ বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন। ভাঙাদের মতে, 
ইছাতেই মুল পঞ্চতঙ্তরের ম্বরূপ লযঘধিক রক্ষিত 

যতি হইয়াছে । এই গোষীর অপর দুই শাখাতে, অর্থাৎ 
“সংক্ষি্ত' ও 'বর্দিত' রূপে, মূল বিষয়বস্থর বিকৃতি বহুল পরিমাণে ঘটিয়াছে। 
অধুনা-লুগ্ধু পহলবীরূপের মাধামেই এই গ্রন্থ কিঞ্চিং পরিবিত 'শাকারে 
ইউরোপের 19৮) সাফিতো প্রবেশ লাভ করিক়াছিল। উত্তর-পশ্চিম রূপটি 
কাশ্দীরী লেখক ক্ষেমেত্ু ও সৌমদেবের উপজীব্য ; ইহাকে অবলখ্খন করিয়া 
ঠীাক্কার! যথাক্রমে 'বৃহৎ্কথামঞ্জরী'তে 9 “কথাসরিৎমাগর'-এ গল্পগলকে 
পরিবঠিতক্কূপে সন্নিবেশিত করেন । 

দাক্ষিণাত্রযের রূপটি সশক্ষপ্ধ এবং ইহাতে একটি শুন গল্প ( মেষপাণ্লকা 
€ তাহার প্রেমিকবুন ) সযোজত হইয়াছে । একই রূপের কতক উপন্ধপও 
( 881৮০:8592 ) রহিয়াছে । 

নেপালীরূপে কোন ক্ষেত্রে দেখা যার, শ্লোকগুলিই মাত্র লিপিবন্ধ আছে, 
আবার কেন ক্ষেত্রে গ্ পছ্ দছুইই আছে । “হতোপদেশ” 
ও নেপালীরূপের উপজীব্য এক-_ইহা মনে করার 
একটি প্রধান কারণ এই যে, এই ছুই রূপেই প্রথম ও ছয় ভাগের ক্রম- 
বিপর্যয় দেখা যায়। 

'হিতোপদেশে' পৈঞ্চতজ্ের পচটি ভাগের মধো মাত্র চারিটি ভাগ 
আছে। ইহ! ছাড়া, ইহাতে সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন 

যথেষ্ট পরিমাণে আছে। “কামনাকীয় নীতিসার' হইতে 

হিঠাপদেশের র$ক্িতা বছু নীতিযূলক অংশ ইহাতে সন্গিবেশিত দেখা যাঁয়। 
না ইহার রচন্িতা নারায়ণ নিশ্চয়ই ১৩৭৩ গ্রীষ্টাবের 
পৃরেকার লোক? কারণ, “হিতোপদেশ'এর উপলভামান পুথিগুলির মধ্যে 
প্রাচীনতম পুথি এই তারিখে লিখিত । এই গ্রন্থে ভষ্টায়কবারের উল্লেখ 
আছে) এই শঙ্খটির প্রচলন ৯** গ্রীষ্টাবের পূর্বে ছিল না। নুতরাং ইহাই 
“ছিতোপদেশ+-এন্স রচনাকালের উধধ্বতর সীমারেধা। নারারণের পৃষ্ঠপোষক 
ছিলাষে জনৈক ধবলচন্দ্রের নাম পাওয়া যায়। 

“ফজর উক্ষ কপগুলির মধ্যে পহলবী কপটির হ্যা হ্ইয়াছিল 


হিচোগদেশ 


গদ্ধকাবা ১৪৭ 


৫৩১-৭৯ শ্ীষ্টান্বের মধ্যে । সুতরাং, অধুনা-নুপ্ত মূল পঞ্চতন্র' এ সময়ের পূর্বেকার 
টার পূর্বের তাহা অবশ্ত অনির্পেয়। মূল গ্রন্থের 
ও উৎপত্তিস্থল রচন্গিতা কে তাহাও নিশ্চিতন্পপে বলা! যায় না। “কথামুখে? 
ষে বিস্ুশর্মার উল্লেখ আছে, তাহা অনেক আধুনিক পণ্ডিতের 
মতে কাল্পনিক নাম। মৃলটি ভারতের কোন্‌ অঞ্চলে রচিত হইয়াছিল 
এই বিষয়ে কিছুই স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই--কেহ বলেন কাশ্মীরে, কেহ বলেন 
গোৌড়ে; পিঞ্চতন্ত্রকথামুখ' হইতে মনে হয়, ইহার উদ্ভব হইয়াছিল দাক্ষিপাত্যে । 
আরবী এ ফার্সী অন্থবাদের মাধ্যমে “পঞ্চতন্ত্রের গল্প প্রাচ্য ও প্ররতীচযের 
বহুদেশে পৌছিয়াছে এবং প্রায় পঞ্চশটি ভাষায় অনুদিত হইয়াছে । 
কালিদসোত্তর যুগের গন্ধ 
এই যুগের গদ্ভরচনা গুলিকে নিয়লিখ্ত শ্রেণীতে বিভক্ত কর] যায় £ 
(১) এতিহামিক রচনা, 
(২) রমন্তাস ( 1১02)91)00 ), 
(৩) গল্প। 


১) এতিহাসিক রচনা 

বাঁণভটেের “হর্চরিত' একমাত্র এঁতিহাসিক গঞ্চরচন] | গ্রন্থের প্রারস্তে লেখক 
,-, কতকগুলি শ্লোকে ভাস, কালিদাস প্রভৃতি পূর্ববর্তী আদর্শ 
বারি কবিগণের খুপকীর্তন করিয়াছেন। গ্রন্থটি আটটি উচ্ছ্বাসে» 
বর্তমানে পাওয়া যায় । প্রথম উচ্টাসে বাণ নিজের বংশাবলী বর্ণনা করিয়া 
নিজের যৌবন পর্যন্ত কাধকলাঁপ বর্ণনা! করিয়াছেন। দ্বিতীয় উচ্ছাস 
হষবর্ধনের আদেশে তাহার সভায় বাণের আগমন, রাজার অঙ্খের বর্ণন! প্রভৃতি 
আছে। তৃতীয় উচ্ছ্বাসে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়! বাণ কিরূপে স্বজনদের 
নিকট রাজা হর্ষ ও স্থাবীশ্বরের বিভ্বীত বর্ণনা করিলেন, তাহাই লিখিত আছে। 
চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ উচ্ছ্বাসে প্রধান বণিত বিষয়গুলি পুষ্পভূতি নামক রাজ! 
হইতে যহান্‌ রাজবংশের উদ্ভব, প্রতাকরবর্ধনের কার্ধকলাপ, রাজ্যবর্ধন, 
হর্য ও রাজ্যতীর অন্মবৃত্ান্ত, গ্রহ্বর্মার সহিত রাগ্যপ্লীর পরিণয়, ছুণগণের বিরুদ্ধে 


১। অধ্যায়ের নাম উদ্ছাম। 


১৪৮ সন্ত সাহিত্োয় ভূমিকা 


রাঁজাধ্থমের ক্সভিযান, প্রন্তাকয়ের নৃহ্া' মালবরাজ কর্তৃক গ্রহবর্সার হতা! 
ও রাজার কাঁরাঁর়োৌপ, গৌড়রাজকর্যক রাজাবর্ধনের হত্যা প্রভৃতি । সপ্তম 
উদ্্রীসে বণিত হইয়াছে গৌড়রাজের বিরুদ্ধে হর্ষের যুদ্ধবাতা, প্রাঁগ- 
গ্রোভতিষের রাজা কর্ঠক হর্দের নিকট প্রেরিত উপচৌকন, রাজ্যবর্ধন 
কর্তৃক পরাজিত মালবরাজের নিকট হইতে লুষ্ঠিত দ্রবা সহ আগত তন্তীর সহিত 
হগের সাক্ষাৎকার, ভধকর্তক রাঁজ্যশ্রীর বিঞ্চাপর্তে গমনের সংবাদপ্রাপ্তি, 
গৌডরাজের বিরুদ্ধে উ৪কে প্রেরণ এব" হণ কর্ঠক শ্বয়ং রাজ্াপ্রীর উদ্ধারার্থে 
গমন প্র়াত। অইটম উদ্ডীসের বিষয়বস্্ব বিদ্ধাপবতে হর্মকর্তক বাজাশ্রর 
অন্বেষণ ও মরণোগ্থুখী ভগিনীর উদ্ধার। এই ঘটনাপ্রসঙ্গে একটি আগতপ্রায় 
রাঞ্ির বন চলিতে খানকলে গ্রন্থটি অপ্রত্যাশিতভাবে সমাপ্ত হইয়! গিয়াছে। 

এই গ্রন্থে উতিহালিক হথ্যের সঙ্গে কবিকল্পন1 ও কবিস্বলভ অতিরঞ্জন 
প্রভৃতির সংমিশ্রণ দেখা যায়। মনে তয়, ইতিহাস অপেক্ষা সমসাময়িক 
ঘটন। অবলম্বনে বিদস্ধজনের চিত্তাকগক একটি কাব্যরচনাই কবির উদ্দেশ্য । 
'বাঁশো্ছিষ্' জগৎ সব" প্রতি প্রশ'লান্চক মন্তবা করিয়া দেশীয় 

| সমালোচকগণ বাণকে অতি উচ্চগুরের লেখক বলিয়া 
গাহিতিক বিচার 

ৰ গণা করিয়্াছেন। পাশ্চাত্য কাব্যরলিকগণের দৃষ্ি- 

ভনদীতে বাণভট্র খুব উচুদরের কণ্ব নগ্থেন, তাহাদের মতে তিনি কঠিন 
কঠিন শঙ্কের ও দীর্ঘলমাসবহল পদের প্রয়োগ করি! স্বীয় পাণ্ডিত্য জাহির 
করিয়াছেন মাত্র এবং কলে তাহার গ্রস্থপাঠে লোকের মনোরঞ্জন দূরের 
কথ, বরঞ্চ তাহাদের রাত ও বিরণ্ই বোধ হয়। বাণভট্রের রচনাশৈলীর 
ভ।লমন্ছ বিচারে নিরপেক্ষ মত দিতে হইলে বলা যায় বে, বাণভট্ের স্বকবি- 
খ্যাতি শৎকালের পারিপার্িক অবস্থা ও কচির উপর নিওরশীল। ষে 
দ্রীঘ সযাসার্দি বর্তমান রুচিতে বিরক্তিকর, লেই সমন্তই তৎফালে প্রশংস'র 
বিষয় ছিল। দত্ডতী বলিয়াক্ধেন, 'ওজঃলমাসকূয়ন্থমেতদ্‌ গন্ভশ্ত ভীবিতম্‌? 
( কাব্যাদর্শ-১৮* )। বর্তমান যুগে বাণভট্্রের প্রতি ঘে কটাক্ষ, তাহার 
জরা হয শভাঙীর হাবধানজনিত কুচি-পরিবর্তনই দায়ী । এই ফখা! অবশ্াই 
স্বীকাধ যে, শবের বঙ্ছারে, বর্ণনায় বাস্তবতায় ও কল্পনার গরিষার বাশের 
এন সৃতি গল্সাহিত্যে সবিশেষ উল্লেখঘোগ্য। 


গল্ভকাব্য ১৪৪ 


বাখভটের জীবনী সন্বন্ধে লৌভাগাক্রমে তাহার “কাদগ্বরী'র কতক গ্রারস্তিক 
শ্লোকে এবং “হর্যচরিতে'র প্রথম ছুই অধ্যায়ে ও তৃতীয় অধ্যায়ের প্রায় অর্ধাংশ 
পর্যন্ত আমর! অনেক তথ্য পাই। চিত্রভায় ও রাঞ্জাদেবীর পুত বাণ বাল্যাবস্থায় 
মাতা-পিতৃহীন হইয়া অসৎসঙ্গে পড়েন। নানাস্থানে ভ্রমণ 
করিবার পর বাড়ীতে ফিরিয়া আদিলে, তিনি হধবধনের 
মাদেশক্রমে তাহার সভায় উপস্থিত হন। ইহাতে তাহার 
জীবনে মহ! পরিবর্তন ঘটে । কাঁলক্রমে তিন স্বকবি-খাতি অর্জন করেন। 
হর্বর্ধনের রাজতকাল ৬*৬-৬৪৭ খউষ্টা। সুতরাং, বাণভট্ট এ সময়েরই লেখক 
ছিলেন, উহ নিশ্চিত । 


বাগভট্টের জীবনী ও 
কাল 


(২) রমন্যাস 


এই জাতীয় সাহিতোর আলোচনায় দণ্ডীর “দশকুমারচরেত' অগ্রগণ্য । 
শুনিতে একটু অদ্ভুত মনে হয় যে, 'দরশকুমারচগ্সিতে' দশটির স্থলে র[জবাহন 
রঃ প্রভ'ত মাত্র মাটজন রাজপুত্রের কার্যকলাপ বণিত হইয়াছে। 
ধশকুমারচরিত গ্রন্থের নামের সার্থকতার জন্ত 'পূর্বপীঠিক নামক আছ 
টি - ংশে অপর ছুটি রাজপুত্রের কীতিষ্চাহিনীর বিবরণ 
দেওয়! হইয়াছে । “বিশ্রুত"' নামক একটি রাজকুমারের অসমাধ কাহিনী “উত্তর- 
পীঠিকা' নামক উপসংহারাংশে সমাপিত হইয়াছে । নানা কারণে, পূর্বগীঠিক। 
ও উত্তরপীঠিকাকে পণ্ডিতগণ পরবতী কোন লেখকের 
ূর্বসীতিকা রচন। বলিয়া মনে করিয়। থাকেন। 
হনব “অবন্ধিনুনরীকথা নামক একটি গ্রস্থকে দশ্তীর 
রচিত বলিয়া অনেকে মনে করেন? তীগ্কাদের যতে, 
ইহাই “দশকুমারভরিতে'র লুপ্ত আস্ত অংশ। “অবন্থিদ্নারীকথাসার' নামে 
ইতার ছন্দোবন্ধ কপ আছে। কোন কোন পণ্ডিতের 
মতে 'অবস্তিনুন্দরীকথা' দর্ডীর রচিত হইতে পায়ে না। 
“দিনঃ পদ্লালিত্যম” ভারতীয় নুষীলমাজে দণ্ী সন্থদ্ধে প্রচলিত 
্রশংসাবাণী। দণ্তীর ভাবার পারিপাট্য ও. সুললিত শববিসান ধর্মর্থই 


অবস্থিনুদ্দরীব 


১৪৩ সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা 


প্রশংসার্থ। স্বানে স্থানে দীর্ঘথসমাসবন্ধল বাক্যের প্রয়োগে অর্থবোধে পাঠকের 
কট হয় বটে, কিন্ত গ্রন্থে কাবারস উপভোগা | দণ্তীর রচন1 বৈদভী রীতির 
উৎকষ্ট নিদর্শন । সাধারণ আাখানকে কল্পনার রঙে রজিত করিয়া উহাকে 
সরদ ভাষায় মণ্ডিচ কর! দর্তীর কৃতিতের পরিচায়ক । তাৎকালিক সমাজের 
সাঙিতিক বিচার. চিছটি9 এই গ্রন্থে পরশ্ুট হয় উঠিয়াছে 1 চররত্র-চিত্রণে, 
হাপ্টয়সের সাীতে ও রচনার কৌশলে দণ্তী গঞ্থকাবালেখকগণের শীর্বন্থানীয়। 

দণ্তীর আীবনকাল সম্বন্ধে পণ্ডিদগপের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ দেখা ঘায়। 
বীর জীঘঘকাল বিভিঃ মতগুলি সক্ষেপে এইরূপ 2 

(১) এই দণ্তী ৪ 'কাবাদরশ। নামক শআলঙ্কারগ্রস্বের রচরিত! 
্ীটীর় ঘট লঙফের দ্রণ্তী গ্ভিন্ন। “কাব্যাদর্শ-প্রণেভা দণ্ডতীকে রাজ 
পরী প্রবরমেনের পরথশী লেখক বলিয়া যনে করা হয়। 
'রাজতয়জিণী'য সাঁক্ষা গঞ্ুসারে প্রবরমেন ষট শতাধাতে কাশ্া'রে রাজ 
করিয়(ফিলেন। 

(২) দণ্তীর সঙ্গে লালগ্কারিক ভামহের কালানুক্রুমিক সম্বন্ধ পণ্ডিতগণের 
মধ্যে ভীষণ বিউর্কের বিষয় । কেহ বলেন, দণ্ডী ভামহের মতের 
সমালোচনা করিয়াছেন, 'মাবার কেহ বিপরীত যতও পোষণ 
করিয়া খাকেন | ভামহের কাল আঃ অষ্টম শতভাবী বলিয়া কোন 
কোন পুত মনে করেন। 

(৩) কেহ কেহ মনে করেন যে, দণ্ডী নিশ্চয়ই “ভট্টিকাব্যের সাহাষা 
গ্রহণ কর্রিয়াচেন। ভট্টর কাল আঁঃ *ম শতাববী। শ্তরাং দণ্ত'র 
কাল ইহার পর়ে। 

অধ্যাপক সুশীল দে মচীশয়ের মতে দত্তী সম্ভবতঃ স্্ীটার অষ্টম শতকের 

হীরীয় খইটম পঙডার্ী প্রথমার্ধের লোক। 

দবতী প্রণীত «কাবাদশ ও “দশকুমারচরিতে'র আভান্তরীণ প্রমাণ হইতে 

হ্তী ধাজিণাতাষাসী দণ্তী দাঞ্গিপাত্যবাসী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। 

জুষনধুর 'বাসবন্তা' এই জাতীয় অপর একটি বিখ্যাভ গ্রশ্থ। রাজকুমার 

'হুরগঁকেত এবং জাজকুমারী বাসবদতাঁয় প্রেমের কাহিনী এই গ্রন্থের বিষয় 


গন্ধকাব্য ১৫১ 


বন্ত। কন্দ্পকেতু রাত্রিতে স্বপ্পে বাসবদত্তীকে দেখেন এবং তীছার অন্বেষণে 
যাত্রা করেন। এদিকে বাসবদত্বাও তাহাকে স্বপ্ে 
দেখিয়া রাজকুমারের অন্বেষণে একজনকে প্রেরণ করেন। 
পথে কন্্পকেতু এক বিহগ-্দম্পভী হইতে বাসবদত্বার কথ! জানিতে পারেন। 
ভ্রমণ করিতে করিতে রাজকুমার পাটলিপুত্রে আমেন। সেখানে বাসবদতার 
সভিত সাহার সাক্ষাৎকার ঘটিল বটে, কিন্তু বাসবদত্বার পিতা তাহাকে 
পাত্রাস্তরে সমর্পণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অতঃপর, শ্াহাঁরা উভয়ে 
অশ্বপূষ্ঠে 'ায়োহণ করিত! বিক্ধাপর্বতে প্রস্থান করেন। একদিন প্রভাতে 
জাগপ্রিত হইয়া রাজকুমারীকে কনর্পকেতু দেখিতে পাইলেন না। অনেক 
অন্রসন্ধানের পরে ভিন বাসবদন্বাকে এক মুনির আশ্রমে পাঁইলেন। 
কিন্তকু রাজকুমারী তখন শিলার পরিণচ|। রাজকুমারের স্পর্শে তিনি 
পুনক্রীবিতা হন। 

শ্বনুব রচন1! সেকালে থ্যাঁতি মর্জন করিক্বাছিল, ইহার প্রমাণ নিম্নোত্ৃত 
সমালোচকোক্তিতে পাওয়া যায় +- 

স্লবন্ধর্বাণভটশ্চ কবিরাজ ইতি ত্রয়ঃ | 
বক্রো-ক্তিমার্গনিপুণাশ্চতুর্থো বিষ্যাতে ন না॥ 

নানাবিধ শব্াালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারে, বিশেষত: অনগ্রাস। যমক, ্টেষ। 
বিরোধাভাস প্রন্থতি অলঙ্কারের প্রয়োগে ন্রবন্ধুর রচন। স্বানে স্থানে মনোজ, 
সন্দেহ নাই । নিজেকে “প্রত্যক্ষরঙ্েবময়বিন্বাসবৈদগ্ধ্যনিধি' বলিয়া ন্বন্ধু যে 
আত্মপ্রসাদ প্রকাশ করিয়াছেন, 'তাহ1 আধুনিক রুচিতে তাহার রচনার কিষ্টত্বের 
পরিচায়ক । প্রাকৃতিক দৃষ্তাবলীর বর্ণনায়ও শ্বন্ধুর রচনা! গ্রয়াসপ্রহ্ত, 
স্বচ্ছদগতি নহে। 

কাদস্বরী'তে বাসবদত্তার উল্লেখ হইতে বুঝা বায়, স্ুবন্ধু বাণের পূর্ববর্তী । 
বাসবদত্া'তে১ লেখক বিক্রমাদিত্যের উল্লেখ করিয়াছেন 
ইহা হইতে কেছ কেছ সুবস্ধুকে গুগরাজ দ্বিতীয় 
চজগুধ বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক লেখক বলিয়া মনে করেন। পাশ্চান্থ্য 


সযন্ধুর 'বাসবরস্তা 


মাহি ঠাক “'বচাস 


সবুর কাল 


১ প্ররেতিক দশম মোফে। 


১৫২ সংস্কু5 সাহিতোর ভূষিক! 


পণ্ডিতগগের যন্ধে। 'বাসবদতাতে গ্রন্থকার নৈয়ারিক উদ্দযোতকরের ও 
ধর্মবীতির *যৌন্ধসঙ্গঙালক্কার' নামক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। প্ররুতই 
ধরি উদ্ত ব্যক্তি ও বোস্ধগ্রস্থের উল্লেখ থাকে, তাহা হইলে স্ববন্ধুকে 
শব সপ্ঘম শতকের প্রারস্তকালের প্লেখক বলিয়া মনে করা যাইতে 
পায়! 


বাণভটের 'কাদদ্বরী সর্বাপেক্ষা বিপ্যাত রমক্কাস। তিনি ইঙ্কার পূর্ব 
তাগটি রচনা! করিয়াছিলেন, এবং তীহাঁর পুজ পুলিন্দ বা ভূষপট অবশিষ্ট 
অংশ সম্পূর্ণ করেন। 


ইৎজীবনে এবং বিগত জীবনসমূক্কে চন্দ্রাপীড় ও কাদস্বরীর প্রেষের 
কাহিনী এই গ্রন্থের বিষয়বস্থ। এই মূল আধ্যানের সঙ্গে 
সঙ্গে পুণুরীক ও মহঠাশ্থবেতার প্রণয়োপাখ্যান বণিত 
ইয়াছে। মহাঙ্বেতার প্রণয়-ক্িষ্ট পুণ্তরীক কর্তক অভিশধ চন্ত্রমা মর্তো 
চজাগীড় রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া গঞ্থবরাজকূম[রী কাদস্বরীর প্রেমপাশে আবদ্ধ 
₹ন। আবার, চজ্জমার শাপে পুগুরীক চন্দ্রাপীডের সখা বৈশম্পায়নরূপে 
জাত হন। বর্তমান জগ্মে চন্্রাপীড় রাজা শুদ্রক ও বৈশম্পায়ন শুক আকারে 
জয্াগ্রহণ করেন। 


কাপভটের 'বাছদধরী' 


এইট কাহিনী অবলম্বনে বাণভষ্ট অন্তত গ্রন্থ রচন1] করিয়াছেন। কল্পনার 
বিচিজ রঙে প্রাকৃতিক দৃশ্ের মনোজ বর্ণনায় প্রেমিক-গ্রেমিকার চিত্তের 
যনন্তাত্বিক বিশ্লেষণে ও চরিক্র-চিজ্রণে বাণভ্ট গগ্চকাব্য- 
রচক্িতগণের মধো অগ্রগণা। বাণের শব-সম্পদ এবং 
আলঙ্কার়শাখ্ে পারদরপিতা তাহার যশোভাগারের অতুলনীয় রত । সংস্কৃত 
গল্পলাহিতোর ঘদি এই একটি বাজ গ্রন্থই থাঁকিত, তাহা হইলেও ভা'রতবর্ধ 
গল্ভচলার গব ফরিতে পাঁরিত। প্রাচীন ভারতীয় সমালোচকগণের মতে, 
গড়ং ফৰীনাং নিকষং বদঝি। অর্থাৎ, গপ্ভতরচনাতে কবির রছনাঁশক্তির কঠিন 
পরীক্ষা! হয়। এই পরীক্ষার বাণভষ্ট কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন । 
বাণের এই গ্রন্থ ছে এককালে ভারতবর্ষে পণ্ডিতগণের একান্ত প্রিয় হইয়াছিল, 
ভাঙার একটি আমাণ নিয়োদ্ধত উদ্ধি ১-- 


সাহিতিক বিচার 


গন্কাবা ১৫৩ 


“কাদশ্বরীর়সঙ্ঞানাযাহীরোহপি ন রোচতে। বর্তমান যুগে? আধুনিক 
লযালোচকের দৃরিতে, বাপের ভাব! ছরূহশববহুল, বাকাগুলি এত বিরাট 
ধেএক নিংশ্বাসে পড়া যায় না এবং গল্পসমূহের অঙ্গপ্রবেশ হেতু স্থানে স্থানে 
সূল উপাখ্যানের হুত্র হারাইয়। যার়। পাশ্চাত্তা সমালোচক "০১৪: 
বলিয়াছেন যে, বাপের গন্ভ একটি যহারণ্য , ইহাতে পথিককে ঝোপ ঝাড় 
কাটিয়া কাটিয়া অগ্রপর হইতে হয় এবং এইভাবে কিছুদুর যাইয়। 
সে ছুরক শবরূপ হিংশ্র জন্তুর স্ুধীন হইয়া ভয়াতৃুর হইয়া 
পড়ে। 

দ্০১৫.-এর এই উক্তি বর্তমান রুচিতে সমর্থনীয় হইতে পারে। কিন্তু, 
আমাদের ভুলিয়া যাওয়া সমীচীন নহে যে, রাজার সাহাযাপুষ্ট কবি শান্তিময় 
পরিবেশে বসিয়া! ধে-ধুগের পাঠকের জন্ত এই গ্রস্থ রচনা করিয়াছেন সে-যুগ 
বহু শতাব্দী পূর্বে অতীত হইয়াছে ।৯ 
বাণতট্রের গস্যকাব্য-রচরিতৃগণের অগ্রগণ্য বাণভষ্টের জীবনী ও 


জীবনী ও কাল জীবনকাল সম্বন্ধে বাণভট্ের হর্যচরিত' প্রসঙ্গে বলা 
হইয়াছে। 
€৩) গল্প 
সিংহাসন-ত্বাত্রিংশিকা” এই জাতীয় একখানি স্ুবিদিত গ্রস্থ। ইহার অপর 
নাম “বিক্রম-চরিতঃ। 
নিহাসদাডপকা এই গরস্খানি বিশটি গল্পের সমটি। বিক্রমাদিত্যের 


সিংহাসনটি ভূগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হইয়! ভোজরাজের হস্তগত 
হইল | ভোজ দিংহাসনে আরোহণ করিবার উপক্রম করিলে, যে বত্রিশটি 
পুপ্তলিকার উপরে সিংহাসনটি স্থাপিত ছিল তাহার! প্রত্যেকে এক একটি গল্পে 
বিক্রমাদিত্যের গুশকীর্তন করিতে থাকে । গল্পগুলি বলার উদ্দেশ্বা এই যে» 


১ দ্কারনবরী' সন্বকে বধীত্রদাধের প্রাচীন নাহিতা অইব্য। 


১৪৪ সস্বাত সাছিত্যের ভূমিকা! 


বিনাদিতোর স্যর পণসম্পরহ না হইয়া এই ০০ কেহ বসিবার 
উপযুক্ত হইতে পারে না। 


দুল প্রস্থ অনাবৃত; মূলগ্রন্থটি অগ্তাবধি 'অনাবিষ্কত। ইচা নিমলিধিত 
ব্মান রাগ ক্ুপে এপধন পায়! যাইতেছে £-- 
মূল (লু ) 
| 
উদ্ভর[তীয দক্ষণঞ্গরতীয় 
। (বিক্রম চিত নাষে 
ূ প্রচলিত ) 
| রা 
দৈন নি মু্গি কড়ক বররুচির নামে অন্যাত কানু কর্তৃক 
ঘঠিড পদ্থ প্র % হঈজেছায় কপ রচিম সংক্ষিপ্ত রূপ 
[ একটি মচাযা্-রপ [ জৈনধাপের অফলঘনে 
ঘধলখনে 'লংধত দলা গল খন ] 
কথিত] 
গচ্ছারীপ পদ্যরূপ 


গ্রন্থটি অতিশয় জনপ্রিয়। “বে, গল্পগুলি প্রায়শ:ই  বৈচিত্রাহ্ীন 
টানতে এবং নৈতিক উপদেশের আধিক্য হেতু পাঠকের 
বিরক্িজনক। 
এই গ্রন্থের রচয়িতা অজ্জান্গ এবং রচনাকালও নিশ্চিতভাবে অন্নর্ণের | 
দলকে চরিত! ও. জৈন এবং দক্ষিণ ভারতীয় রূপে হেমান্ির “চতুর্ব্গচিস্তামণি' 
সচনাকাল লামক গ্রন্থের উল্লেখ হইতে পঃগুতগণ মনে করেন 
যে, উহ সম্ভবতঃ খর: হয়োদশ শভাবীর পূর্বে রচিত হয় নাই। 


*যেভালপঞ্চবিংশতি' গন্-গল্পলের অন্কতয গ্রন্থ। ইহাতে পচিশটি গল্প মূল 
গল্পটিতে অস্তনিবি্ট হইয়াছে, এই পচিশটি গল্প বর্তযাঁনে 
চারিটি আকারে পাওয়া! যাঁয়। 

(১) শিবদাস-কখিত--ইহাতে গন্ঠের সহ্কিত শ্লোকের সংমিশ্রণ শাছে। 

(২) অন্তলদত.রচিভ-্ইহাতে নতিশ্সোক নাই । 

(১) বলভঙাসকত সংক্ষিপ্ত রূপ । 

(8) অকা'ত লেখকের রচিত প। 


*বেডাল-পঞ্চ বংশত্তি 


গন্ককাব্য ১৫৫ 


ভ্রিবিক্রমসেন ব! বিক্রমঙস্েন নামে এক রাজা ছিলেন। ইনি পরবর্তীকালে 
বিক্রমাদিত্য নামে পরিচিত হইক়াছেন। ইহাকে এক তাপস প্রতাহ একটি 
করিয়া ফল দিতেন, সেই কলে একটি রত্ব লুকায়িত থাকিত। এই তাপসের 
প্রীত-উৎপাদনের জন্ত রাজা বুক্ষ হইতে দোছুল্যমান একটি মাছুষের 
মৃতদেহ আনিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। এ মৃতদেহ আনিতে গেলে উহার 
রক্ষক এক পিশাচ বা বেতাল র'জাকে বলে যে, তাহার কয়েকটি প্রশ্খের 
সছুত্তর “নতে পারিলে রাজাকে এ দেটি সে ছাড়িয়া দিবে। বেতালের 
প্রশ্রগ্ুলি সব ধাধা! ধাধাগুলির মধ্যে দুই একটির নিদর্শন দেওয়া গেল। 
অন্নভক্ষণে প্রবৃত্ত জনৈক ব্যক্তি স্রাণশক্িত্বারা বুঝিতে পারিল যে, এ অন্ন থে 
ধান্ঠ হইতে প্রস্তুত সেই ধান্য শ্বশান-সন্িহিত কোন ক্ষেত্রে জাত) এইজন্ত সে 
ভক্ষণ হইতে বিরত হইল। এক বাক্তি দিব্য স্বুকোমল শয্যোপকরণের বহুত্তরের 
নংচে একটি কেশখণ্ড থাঁকা হেতু তাভাতে শয়ন কঠিতে পারিল না। এই 
ভেজন-বিলাঁমী ও শয্যা-বিলামীর মধ্যে কে অধিকতর বিলাসী? কে সর্বাধিক 
প্রেম্ক-যে প্রিয়ার মৃতদেহের সঙ্গে একই শ্রশানানলে নিজেকে দগ্ধ করে, না 
যে প্রিয়ার শ্বশান-প্রাস্তে কুটীর নির্মাণ করিয়া তথায় শোকাকুল জীবন যাপন 
করে, অথবা যে মৃত! প্রিরাকে ঘটনা রুমে প্রাপ্ধ মন্ত্র্যারা পুনর্জাবিত করে? 

বেহৎকথা'র কাশ্মীরী ছুইটি রূপেই “বেতালপঞ্চনংশতি'র গল্প গুলির প্রাচীনতম 
রূপ পাওয়ু! যায় বটে, কিন্ত “বৃহৎকথা'র নেপালীরপে ইহাদের সন্ধান মিলে না। 
নুভরাং, এ গ্রন্থ “বেভালপঞ্চবিংশতি'র উপজীবা, এমন কথা 
নিঃসন্দেতে বলা যায় না। লেখকের মৌলিকত! থাকুক বা 
না থাকুক, ইহা অবিসংবাদিত যে, গল্প গুলি চিত্তাকর্ষক, বৈচিত্র্যময় ও অনেক 
ক্ষেত্রে হাশ্তরসপ্রধান। এক্টগুলিতে খাটি লোকসাহিত্যের ছাপ রহিয়াছে । 

“বেতালগঞ্চবিংশতি'র চারিটি রূপের মধ্যে শিবদাসকুত রূপ্টি সবিশেষ 
উল্লেখযোগ্য ও বিখ্যাত । শিবদ্দাসের কাল 'জ্ঞাত | 
“শুকসপ্ততি' গগ্ধগল্পলের অপর একখানি গ্রন্থের নাঁম “শুকসপ্ততি' | 
_ভিনটি বরতখান রূপ এই গ্রস্থটির তিনটি রূপ বর্তমানে পাওয়! যাইতেছে 2-- 

(১) 98000110197 বা সংক্ষিত্ত রূপ--জনৈক জৈনধর্মাবলী ব্যজি 

কর্তক রচিত! 


সাহিত্যিক মূলা 


১৫% সংগ্কত সাহিতোর ভূমিকা! 


(৯) 07786107 বা বধিত রূপ--চিন্তামণি ভট্ট কুত। 
(১) দেবদথকুত। 


এক বাকির অন্থপঞ্গিতিতে তাহার পর্ব অন্ত ব্যক্চির প্রতি আসক্ত! 
হই! গৃঠত্যাগের উপরুম করিলে অন্থপস্থিত বাক্তির পালিত শুকপাখীটি 
একাদিকরমে সঙরটি গল্প বলিক্কা এ পত্বীর কৌতুহল উদ্দীপিত করিয়া 
রাখে; ইঠোমধো তাহার পতি প্রত্যাবর্তন করেন। এইরূপে বিশ্বস্ত 
শুকপার্থীর কৌশলে তাছার প্র মা নর্থ হষইভে নিষ্কৃতি পান। 
সংক্ষেপে ইভাই এই গ্রন্থের বিষয়বন্ত। গল্পগুদল নিপুণভাবে লিখিত। 
সক্ষিপ্তর রূপের লেখক অপেক্ষা বর্দিতহ প্পের রচক্িতার রচনাকৌশলের 
প্রতি লক্ষা আধিকতর। উছাও সংস্ক১ গছে রচিত লোকসাহিত্যের একটি 
প্রুই নিদশন | 


এই গ্রন্থের ধবিত ক্পের রচয়াতা চিন্তামপি সম্ভবতঃ খর: ঘাদশ শতকের 
পুবেকার লোক নহেন। সংক্ষিপ্ত রূপটিতে প্রাকৃত 
প্লোক থাকায় কেহ কেহ হনে করেন যে, ইহা সম্ভবতঃ 
প্রাক্তে রচিত কোন মৃলগ্রস্থ অবলখনে লিখিত। 


ঈটনাকাল 


সাধারণ গঞ্ সাহিত্য 


এ পধজধ যে গণপ্চসাহিভোর অ!লোচনা করা গেল, তাহাই সংস্কৃত গগ্- 
ফাযোর (গীরব। উক্ত গ্রস্থাবলী বাতীত ক্ষুদ্র সুর এবং সাধারণ বু 
গরস্থকাধা পাওয়া গিয়াছে । তবে, এগুপল তেমন প্রণসদ্ধ নয় এবং ইহাদের 
চন।শৈলী বা বিষয়বন্ তত উপাদের নয়। বন্তজঃ, বাণভষ্টের পরবর্তাঁ গন্ভ- 
সাহিত্যে যেন কবি-প্রতিভা ক্রমক্ষীরমাশ। এইজস্তই বাণভষ্রোত্তর যুগের 
গন্ধকার্যফে ইদানীঙল পর্ডিতগণ +1$050৫26 [705০, (ক্ষরিফু গন) 
আখা! দ্বিয়াছেন। যাহা হউক, আমর! সাধারণ রচনাগুলির যধ্যে অপেক্ষা" 
₹৬ উতর ও প্রলিদ্ধ রচনাগুলির একটি অভি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া এই 
গাদন শেষ করিব। 


গ্রন্থনাষ 
[ বর্ণাঙ্থক্রমে লিখিত ] 
/কথা শব 


কথাকোষ 


কথারত্বাকর 


চম্প কশ্রেষ্টিকথাঁনক 
পরুষপরীক্ষা 


প্রবন্ধকোষ 


প্রবন্ধচিস্তামণি 
ভরটক-ছাত্রিংশিকা 


,*ভোজপ্রবন্ধ 


সমাকৃতকৌ মুদী 


গম্ভকাব্য ১৫৭ 


রুচক্সিভার নাম সংক্ষিগড বিবয়বন্ত 
ও কাল 


শিবদাস প্রধানত; যুর্ঘ ও তক্করের 
[কাল অজ্ঞাত! পয়তুশটি গল্প 
বর্ধমান সরি নলোপাখ্যান অবলম্বনে 
লিখিত। 


হেমবিজয়গণি মূর্খ ও ছুষ্ট বাক্তি এবং 
( আঃ শ্রী: ১৭শ শতাবী ) ধূর্ত নারীগণ সম্বন্ধে 


২৫৮টি বি্বধ গল্প । 
জিনকীতি রূপকথ]।। 


(শ্রী; ১৫শ শতাব্দী ) 
মৈথিল বিস্তাপতি পুরুষজনোচিত গপ 
(শ্রী: ১৪শ শতাব্দী) সম্বন্ধে ৪৪টিগল্প। 
রাজশেখর হরি কতিপয় রাজা, জৈন 
(শ্রীঃ ১৪শ শতার্ধী) মহাপুরুষ এবং কবির 


জীবনী অবলম্বনে লিখিত। 
মেরুতুঙ্ বিক্রমাদিত্য ও ভোজ 
(শ্বীঃ ১৪শ শতাব্দী) প্রভৃতি রাজাদের কাছিনী। 
অজ্ঞাত ডরটকাখ্য উপহাঁসাম্পদ 
সন্প্যাসিগণের গল্প । 
বল্লালসেন ধারারাজ ভোজের 
(খ্ী: ১৫শ শতাবী- গল্প। 
বাংলার রাজ বল্লালসেন 
হইতে ভিন ব্যক্তি) 
অজ্ঞাত কি করিয়। সম্যক্‌ ধর্ম 
লাভ হইল, সেই সম্বন্ধে 
স্বামী কর্তৃক স্বীগণের 
নিকট গল্প এবং 
ছ্ীগণ করৃর্ক শ্বাসীর 


নিকট কধিত গল্প 


উন্মিস্ণ 


চম্পুকাব্য 


চদ্পু' শদটির উৎপণপ্ত কখন কেমন করিয়া হইল, বলা যার না। প্রাচীন 

শালঙ্কারিক দণ্রী তাহার “কাব্যাদর্শে (১/৩১) এই জাতীয় কাবাকে গগছাপদ্ধময” 
বগয়াঞ্চেন। পরব কালে, অনেক আলঙ্কারিকই চম্পু 
চম্পৃকাবোয় লক্ষণ ও 
শান ক|ব্যের লক্ষণ বলিয়াছেন; কিন্তু কতটুকু গন্থ এব* কি 
প্রমাণে পদ থাকিবে, এই সম্থদ্ধে কেহই পিছু বলেন 

নই। কথ! এ মাধায়িকান্ধপ গন্ধসাহঠিত্যে গগ্থের সঙ্গে লঙ্গে পঞ্চ মিশ্রত 
আছে। কিন্তু ইহাদের তুলনায় চম্পুভে পগ্কংশ আর্ধকতর। পঞ্চচন্ত্রে 
পড্ডের প্রয়োগ প্রোরই হইয়াছে কোন নৈতিক, উপদ্েেশচ্ছলে মথবা একটি 
ধর্ণনাপ উপসংকারশ্বরূপে | চম্পূছে গঞ্তপঞ্ের মিশ্রণে 
কোন ধরাবীধা নিয়ম দেখা যার না। সম্ভবতঃ বৈচিত্র 
কির উদ্দেশে 'অথবা পগ্যকাবোর প্রতি পাঠকসমাঁজের 
সমধিক পল্লীতে চন্পুয়চয়েচা উতশ্ততঃ পছ্ের প্রয়োগ করিয়াছেন । 
চম্পৃকাবেযের সহিত ধর্তীর (আীীয় ৮ম শচক) পরিচয় থাক! সত্তেও বর্তমানে আমএ1 
থ্রী: দশম শচকের পুরধের কোন চল্পুর নিদশন পাই না। সময়েব অতাস্ত 
বাবধান এবং পশ্মাংশের প্রয়োগের প্দ্তর প্রভেদ প্রভৃতি 
কারণে চম্পুকে পঞ্াংশসঘলিত পালি জাতক এবং “পঞ্চতস্ত্রের 
আদশে হই মনে না কাই সঙ্গত মনে হয়। কথা ও আখ্যারিকারপ 
গন্ভকাবোর সঙ্গে চম্পুর সাদৃঙ্ব বথে্ট। সুতরাং পগ্জ ও উক্ত প্রকার গগ্যের 
প্রভাবের সংমিশপেই এই জাতীয় কাব্যের হ্হি হইরাছিল, ইহা মনে করা 
সম্ভবর্তঃ অযৌক্তিক নঙ্ে। 

চম্পুহ বিষয়বন্ত প্রায়ই 18570 বা উপকথা। কোন কোন চম্পু অবশ্থ 
টন্পুর বিখযবন্ধ মানা বিষয় জবলম্বনে রচিত। 

আপর্যস যে গষণ্। চন্পৃকাব্য পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে ত্রিবিক্রমভটের বা 


গণ্কাবা এবং চম্পূর 
সাদৃগ্ড ও প্রচ 


পালি ঘাতক ও চন্পু 


চন্পুফাব্য ১৫৯ 
নিঞ্কাদিতোর “নল-চম্পূ' বা পযয়ন্তী-কথা প্রাচীনতম । গ্রন্থের নাহটিই 
চ্ৃকাযোর বিভিন্ন. ইহার বিষয়বস্তর পরিচায়ক । নলদময়্তীর প্রসিদ্ধ 
স্ব দলচন্পু, উপাখ্যানের কিয়ণংশ অবলস্থন করিয়া কবি সাতটি “উচ্ছাস 
কাব্যখানি রচনা করিয়াছেন। ইহার রচনাতে কবি নিজের পাণ্ডিত্য 
প্রদর্শনের অনেক চেষ্ট! করিতে গিয়া কবিত্ব অপেক্ষা সাহিত্যিক ব্যায়ামের 
(116লাগা 686:0189 ) পরিচরই বেশী দিয়াছেন। 

স্রিবিকম সম্ভবত; শ্রী; দশম শতকের প্রথম পাঁদের লোক। 

জৈন সোমপ্রভ শুরির রচিত “যশস্তিলকচম্পু, এই 
জাতীয় গ্রন্থ । 

ইহাতে অবস্তিরাজ যশোধরের পত্বীর চক্রান্ত মৃত্যু ও বহুবার পুনর্জন্ম 
এবং পরিশেষে জৈনধর্মগ্রহণ প্রভৃতি কাহিনী বধিত আছে। 

গল্পে নৃতনত্ব নাই , অনেক জৈন গ্রন্থেই ইহা আছে। আটটি “আশ্বাসে 
লিখিত এই গ্রন্থে কবির অলঙ্কার 9 চন্দশান্ত্রে পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়। 
যাঁর বটে, কিন্তু চম্পৃটিকে কবির স্বীয় জৈন ধর্ম প্রচারের একটি উপারন্বরপ 
যনে হয়, ইহাতে কাব্যটির সঠিত্যিক মূল্য অনেক পরিমাণে কুন হইয়াছে। 

এই চম্পু ৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। 

উক্ত হুইটি চল্পু ব্যতীত আরএ কয়েকটি চম্পূ গাছে, উহাদের মধ্যে প্রধান 
চম্পৃগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিয়ে দেওয়া! গেল। 


“বশন্তিলকংম্পু 


গ্রন্থনাম রচায়তা কাল 
(বর্ণাস্থক্রমিক) 
উদয়নুন্দর'কথা মোড্‌চল ১৪০ গ্রাষ্টাব 
গোপালচন্পূ জীবগো্বামী ত্র; ফোড়শ শতার্ী 
তিলক ম্জরী ধনপাল ১৭* শ্রীান্দের কাছাকাছি 
ভারতচম্পু অনন্ত 1 
রামারণচ্পু ভোজরাজ ? 


ও লন্দণ ভট্ট 1 


শুছড়ি 
দৃশ্যকাব্য 


এইট অধায়ের লাম “নাটক' ন! দিদা পৃশ্তকাবা' কেন দেওয়া হইল, 
তাহা প্রথমে বলা প্রয়োজন। আমর পূর্বে দেখিয়াছি, দৃশ্তকাব্োর প্রধান 
ছুটি ভাগ--কপক ও উপরূপক। রূপক দশবিধ) ইহাদের মধ্যে একপ্রকার 
কাপকফের নাম 'নাটক'। নাটাগ্রন্থমারকেই বা'লার ভার সংস্কৃতে নাটক বলা 
য় না। বর্তমান প্রপঙ্গে আমরা শুধু দৃশ্তকাব্যের একদেশ নাটকের 
আলোচন।ই কপ্সিব না, কিন্তু 'দৃশ্যকাবা নামে অভিহিত সমগ্র সাহিত্ের 
আলোচনা করিব। 


মৃশ্যকাব্যের প্রকারতেদ 
এট আততীয় কাবোর ভাগ-ব্ভাগ গুল নিয়লরিতরূপ ১ 
দৃশ্তকাস্য 
| 
| 
বাপক উপরূপক 
ৃ 


| | | | 
€১) নাটক (২ প্রকংণ (৩) ভাশ 18) বাযোগ 


| | | | | ৰ 


(৫) সরকার (৬) ণিম (৭) উহায়ণ (৮ অঙ্ক (৯) বাথ ১,) প্রহসদ গলে 
] মা | 


ূ | |, | 
(১) বাকা (১) আটক (৩. গো (৫) লটক (৫) নাটারাসক (৩) প্রস্থান (৭) উল্লাপ্য (৮) কাব্য 


ক্ষ লাকা এলাক্গেল | কার হি সা জা 


০০ 


| 
€») খ্রেছগ (১৭) রামক (১১) সংজাপক (১২) ঞগঞ্ধিত (১৩) ) শিল্পক (১৪) বিলাসকা 


(১৭) হযা্কা ৮০৪ ৮ হন্্ীশ (১৮) সাপিকা 

ইকাের মধো নাটক, না্টিকা, প্রকরণ ও ভাখই বেশী দেখিতে পাওয়া 
হায়। সুতয়াং, ইহাদের লক্ষণ সংক্ষেপে দেওয়া যাইতেছে। 
'লাহিতাদপর্থ কাক বিশ্বনাখের মতে, নাটকের বন্ধ হইবে 
বিখাত ফোন বৃত্বান্ত। ইহার নাত্বক হইবেন গুণবান, প্রখ্যাতবংশ 


মাটব 


দৃঙ্খকাব্য ১৬১ 


ও ধীরোধাত১ রাজ অথবা দিবা পুরুষ । নাটকের প্রধান রস পুঙ্ার বা 
বীর। অন্তান্ত রপল অঞ্গস্বরূণপে ধাকিবে। অন্ধপংখ্যা হইবে পাচ হইতে 
বশ দুরাহবান, বধ, যুদ্ধ, মৃত্যু, ত্রীড়াকর বা অঙ্গী কোন ব্যাপার নাটকে 
থাকিবে নাং 
নাটিকার বিষয়বন্ত কাল্সানক এবং নায়ক ধীরললিও৩ রাজা। ইহাতে 
মহ্যীর মান প্রভৃতি বাধা অতিক্রম করিয়া অন্তু 
'নবাজরাগা নারীর সহিত রাঞ্জার পরিণয়ের বর্ণগা 
থাকিবে । নাটিকার অঙ্কদংধ্যা হইবে চার ।8 
কবিকপ্পিত লৌকিক বৃত্তান্ত লইয়। প্রকরণ রচিত হইবে। ইছাতে 
প্রধান রস শ্রঙ্গার। গ্রক্রণের নায়ক ধীরপ্রশাস্তঃ ব্রাক্ষণ। অমাত্য বা 
বণকৃ এবং নায়িকা কুলবধূ বা বেগ অথব কোন কোন 
প্রকরণ ক্ষেত্রে, উভয়ই । নাব্িকার প্রকার অনুসারে শ্রকরণ 
(তিন প্রকার হইবে; তন্মধ্যে তৃতীয় প্রকারের রূচনাই 
ধূর্ত, দৃতকার ও বিট গ্রস্ত চরিত্রের প্রাচষ খাকবে। প্রককরণের অসংখ্য 
নাধারণতঃ দশ ৬ 
ভাণ একাঙ্ক নাট্যগ্রস্থ। ইহাতে বিট একমাআ। চরিত, বিষয়বন্থ ধূর্ত 
ভাণ নায়কের কাধকলাপ এবং রস শুঙ্গার ও বার ।+ 


নাটিক। 


দৃষ্ঠকাব্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিতিষ্ট মত 


ভারতবর্ষে দৃশ্টক্াব্যের ধারণা কোন ল্ুদূর অতীতে জন্মিদাছিল, তাহ! 
অনির্েন্ন। এই সম্বন্ধে ভারতীয় ও বৈদেশিক পণ্তিতগণ কতকগুল অনুমান 


১ ভ্রউব্য ; সাহিত্য দপণ। ৩1৩ 
ঞঁ ৬৬ 
এ 1৯ 
ঞঁ ৯২৮১ 
এ ৩1৪০ 
ঞঁ 


৬1২35 


পু ও ডি এ 


রী 


১%২ সশস্কৃত লাহিতোর ভূ্মক' 


করিয়াছেন । ভাঁহাদের বি মতাবলর মধ্যে প্রধান প্রধান মঙগুলি 
নি্নলিপিতয়প 
(১) কোন পাল পণভুকের মতে, আাহদের পুহরবানডিবটী, বনী 
ধখেদের সাদর গুড়ত সাবাদদিকিশি হইতেই সবহুথথ দৃষ্ঠকাবোর 
(084০74৭0954) ধংবুণা সই যাগ জনায়াছিল 
(১) প্রাচীপ কারু ঠ বভকাজ হইত জিলসাধারণের গামোদের গত 
পৃতুজা-৮1:১র তটাদন ছক দিশিগেজ (15061) মণ 
পল করেন যে, এক লনা হতেই চশ্যকাবোর ডয়ুন । 
হহাং বটি প্রযাল। ৮ বাধ্হত ছুটি শক স্ুত্রধার 
( ধিন সয় ধ রয় গানেন ) ও স্বাপিক (য়ন পুতুমগু'লকে প্লাগিন বরেল) 
(৩) ক কহ মনে করেন, শীতের পরবে যে বঙস্তোঘপব প্রঃলিত ছিল 
হলক্োতলস কই উৎসবহ দশকাবোর হান 
(9) রি ওয়ে (3148658)) 4 মতে পরলোবগ* পুরপুরূত্গণের 
পরলোকগত পৃংপুজদ" উক্ষেস্টে প্রাচীন বালে যে শন্র্ঠান বি তত ছল, তাহারই 
পপর উর 
অনুষ্ঠান (জগ গর) পাব ৬৩৩ ছি 
(২) ভরতে নাটাশাস্ত্রে লাধাত আখ্াালে দে বাধ তেও হয়ং জ্রদ্ধ। 
দশ্কাবোর সহি বরহ্থাদিখেশ এবং এই উদ্দেশে তান 
পান চতুবেজ। হইতে উপকরণ কাগ্রহ কারবাহিলেন । শিবের 
তাগ্ুৰ এব" পাধহ'ব লাশ্ুও ইহাতে সরবিষ্ট হইয়াছিল । 
এই আখ্যান ছইতে আরও জাপা যায ঘ. ব্রদ্ধ' শিজে 'তদুতদন্থন' ও “পুরা? 
নামে দুইটি দৃশ্তকাবা রচনা করেন 
(*) পাশ্চাত্তা পণ্ডিত ১$৩৮০৩7 ও তাহার মান্ুপারিগণের মতে, 
দিরিন আনবেন চইতে ভারভীয়ের। দৃশ্তকাবোর খারণ। প্রথব 
(১, প্রভৃতি) পাইযাছিল। )এই মত্ডের সমর্থনে গ্রীক ও ভারতীহ 
উত্তর প্রকার দুশ্তকাবোর যধ্যে বহু লাদৃশ্ত ধেখান 
বার়। আলেক্জাপ্ডাবের অভিযানের (ব্রী; পু: ৪থ শতক) পর হইতে শ্রী 
হেশের লঙ্গে ভারতবর্ষের খুব ঘনিষ্ঠ সম্ধ স্থাপিত হইয়াছিল এব ভারতে গ্রীক 


দৃষ্ঠকাবা ১৩ 


কেন্দ্র আলেকজান্দিয়া নগরী ছিল গ্রসিদ্ধ। ভারতের উঞ্দরিনীর সঙ্গে এ স্থানের 
খনিঠ বাণিজাক সন্বন্ধ হিল। তখন হইতে ভারতবাসিগণ সংস্কৃতে দৃশ্বীকাবা 
রচনা করিবার প্রেরণা পাইয়াছিল। এই মতে সমর্থনে আরও বলা হায় বে, 
সংস্কৃত নাটকে থিবনিকা শফটির প্রয়োগ হইল 'যবন' ( স্শ্ত্ীক্যালী ) 
হতে । তাহা ছাড়া, সংস্কৃত নাটাগ্রন্থে রাজার দেহরক্ষিণার 'যবনী' বালরা 
পারল আছে উহা গ্রীক পিতাকের ই'ঙগত পু 1) *ক্ষিণ-ভারতে সাতাধেঙগ। 
গুহার খ্র'ক রঙগঘ্চের অনুকরণে নিমিভ যে ভারতীদ্ত রঙ্গমঞ্চ আবিদ্কত হইয়াছে, 
তাহা গ্রীক প্রভাবের এককি পক গ্রমাণ বলিয়া ওহ মতাবলগ্ধা পত্িহগণ মনে 
কায থাকেল 

সন্ত শাট্য-াহতোের উপতে গ্রীক ভাব প্রমাণ করিতে বাইয়া 
এই মতের সমর্থকগণ উড দেশের পাটাগ্রন্থের বন্ঠত অনেক পাদৃশ্ত 
পেধাহঘাছেল | অজ্ঞাত কোন যুবতী প্রাত রাজার অন্গরাগ) বু বাধা-বিদ্ব 
অতিক্রদ কারবার পর বুবত'র প্রকৃত পরচন্ব লাভ ও রাঙ্জার সাহত মিলন-_ 
এইজ বাপার গ্রীক শু ভরতীর নাটগ্রস্থের মধ্যে রহিয়াছে। তাহ। ছাড়া, 
পারুচন্-জঞাপান স্মারক জুখোর প্রয়োগ উভয্ দেশের নাটাগ্রঙ্থেহ বিচ্যঘান | 
দগানুম্বূপ 'সভিজ্ঞান-শকুষ্লার অভিজ্ঞানরূপ অ্গুরীয়ক,। 'বিক্রমোবধলীগের 
দ্গমননাধ প্রিডতির ভন্ব কর দায় 

মৃচ্ছচটিকো  তপ্রমঘটিত ব্যাপারে সাহত রাজনৈতিক ঘটনার থে 
সংমশ্র দেখ ধার, উহা গ্রাস দেশের নিকট হইতে প্রাপ্ত--এই যুকি ও 
উক্ত ধের সমগ্থকগণ প্রদশন করেন! এারিষ্টটুল নিদেশ দিয়াছেন থে, 
একদিনের বা তাহার কিছু বেশী সময়ের ঘটনা নাটকীয় বন্থকপে গৃহীত হইতে 
পারে। উক্ মতের স্মর্থকগণ বলেন, ইহারই প্রভাবে সংস্কৃত নাটকের অঙ্ক 
সম্বদ্ধে নিদেশ হইয়াছিল যে, ইহা হইবে 'নানেকদিননিবর্তাকধাতিঃ সম্প্রযোজিতঃ) 
অর্থাৎ এক একটি অঙ্কে এমন ছটনার বিদ্তাস থাকিবে, যাহ একদিনে ঘটিতে 
পারে । | 

লেভি (1.1) প্রমুখ কতক পণ্ডিত উক্তমতের বিরোধিতা .করিয়াছেন। 
শ্রীকৃগ্রভাবের বিরদ্ধে বহু যুক্তির অবতারণা কর! হইয়াছে) দেখান হইয়াছে 
যে. পবন) শবে ধ যে প্রীস-দেীয় লোককে বুঝাইত তাহা নছে। 
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১৪ সংস্কৃত সাহিত্যের ভূষিক। 


পারল, হিশর, সিরিসা গ্রভৃতি স্থানের লোককে বুঝাইতেও এই শষোর প্রয়োগ 
হইত । 
সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যে গ্রীকৃ প্রভাবের সঘর্থনে উদ্নখিত যু'কগু'লর মধ্যে 
ফোনটিই অকাট্য নছে। উতর থেশের নাট/-সাহিতো কিছু ক্ছু সাদৃষ্ঠ 
আছে বটে) কিন্তু, ইহা হইতে একের উপরে অগ্ঠের প্রভাব প্রমাণিত 
হয না। সাস্কৃত নাট্যকারগণ হয়ভ গ্রীক নাট/কারগণের প্রভাব-মুক্ত ছিলেন 
না, হয়ত ভারতীয় নাটাসাহিত্য গ্রাক লেখকগণের ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ হইয়াছিল 
কিন্ত, ভারতীর লেখকগণ বৈধেশিকগণের নিকট হইতে কিছু |কছু উপাধান 
গ্রহণ করিম্বা খকিলেও তাহাকে স্বীন্ঘ প্রতিভার স্পশে এমন ম্বকীয় করিয়। 
লহ ছিলেন যে, তাহাতে গণের কোন ম্পই স্বাক্ষর নাই । 
স্্ঠকাব্যের ঘুগবিাগ 
কালিদাস সংস্কৃত কবিগোষ্ঠীর মধামণি। শ্ুভরাং, তাহাকে কেব্রস্থে 
স্থাপিত করিয়া! দৃষ্ঠ হাব্যের নি়লিখিতদ্ধপ যুগবিভাগ করা ধাইতে পারে :- 
কালির সপূর্ধ যুগ, 
কালিধাস-যুগ, 
কালিধাসোত্বর যুগ । 
সংস্কৃত সাছিতো কবির আবনকাল ও কাবোর রচনার সময় এত 
অনিশ্চিত যে, দৃশ্তকাব্যের ক্ষেঅও বিডি ঘুগগ্লর কালনাম! নির্ধারণ ছুঃলাধ্য 


বা অধাধ্য ।. 


কাঙগিদাসপুর্ব মুগ্গ 


এই ঘুগের প্রারস্তকাল অজ্ঞাত। ্রীক্পূব চতুত্খ শতাবাীতে পাণিনির 
“'অষ্টাধ্যায়ী'তে নটম্থত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় ( ৪.৩.১১* )। 


দৃষ্ঠ কাধোর উদ্ভবকাল 

"অকট্যাত্যারী'হ শাঙ্ছা এ শতকের কৌটিল'য় “অথশান্্র' নামক গ্রন্থে 'কুশ্টীলব' 

8৮৫৬ শবটির প্রয়োগ ধ্েধা বার়। অষ্টাধ্যায়ীর পঙ্ঞতিকত 
'মহাতাস্কে' 'কংসবধ' ও 'বলিবদ্ধ' নামে ছুইটি দৃশ্তকাবোর 

ধরায়? উল্লেখ আছে। 'রাষায়ণে, 'নাটক+ শফাটির উল্লেধ দেখিতে 

ঃযছাকারত' পাওয়া বাই এবং “মহাভারতের অন্তর্গত 'হরিবংশে, 


রুযোর বংশধরগণ ফঞ্ক অভিনীত নাটকের কথা লিখিত ক । 


দৃঙকাব্য ১৬৫ 


'মালবিকাগ্রিষিজ' নাষক নাকের প্রত্তাবনান্, কালিদাস ভামের নামের 
সঙ্গে সৌহিল্প ও কবিপুজ্র ( পাঠান্বর-_রাধিল ও সোহিল ) 
নামে অপর দুইজন নাটাকারের নামোলেখ করিযাছেন। 
এ পর্বস্ত আবিষ্কৃত দৃষ্ঠকাবাগুলির মধ্যে অস্থঘোষের 'শারিপুত্রপ্রবরণ'ই 
প্রাচীনতম । নাম ছুইতেই বুঝা যায়, ইহ! দৃষ্তক!বোর 
ইস অন্তর্গত একটি প্রকরণ; ইছার অপর নাম 'শারদ্বতীপুত্র- 
প্রকরণ । মধ্য এশিয়ায় তালপত্রে লিখিত ইহার 
অংশমাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে । শারিপূহত্র ও মৌগগল্যায়নকে বুদ্ধবর্তৃক শ্বী্ঘ মতে 
দীক্ষিত করার কাহিনী ইছার বিষন্ববন্ধ। 
আবিষ্কৃত অংশটুকু হইতে অশ্বঘোষের নাট্য-রচনাকৌশল সম্বন্ধে 
যেটুকু ধারণা হয়, তাহাতে এটুকু বুঝা বায় যে, তাহার 
সময়ে নাট/সাহ্তা যাও রচিত হইতে আর হয় নাই, 
এই সাহিত্য কিঞিৎ প্রতিষ্ঠা লাভও করিরাছে। অশ্বঘোষের এই খণ্ডিত গ্রন্থ 
হইতে যনে ভন, তীহার রচনার গতি শ্বচ্ছন্দ এবং 
কাব্য লরস। পদ্তকাবোর প্রলঙ্গে অস্থঘোষের জীবন-কাল 
আলোচিত হইয়াছে । 
এই যুগে মাত্র অপর একজন নাট্যকাবের গ্রন্থ পাও] গিক়্াছে। তাঁহার 
ভা শাম ভাস। 
ভাসের রচিত বলিম্বা অন্গমিত তেরটি নাটাগ্রস্থ আবিষ্কত হইয়াছে। এই 
তেষটি নাটা গ্রন্থ ্রন্থগুলিকে বিধয্ববন্ধ অনুসারে নিয়লিখিতরূপে তাগ কর! 
বাইতে পারে :-- 


(ক) মহাভারত অবঙদ্থনে রচিত 


কালিদামের সাক্ষা 


সাফিভাক বিচার 


অন্বখোযের জীবনকাল 


১। মধাহব্যায়োগ, 
২। পঞচরাহ্র। 
৩। ছৃতবাকা, 
৪। দৃতষটোৎকচ 
£। কর্র্জার, 
৬। হউরুজজ, 


৭1. বানচরিত ( হরিবংশে অবাদ্ষনে )।. 


১৬% সংস্কত সাছতোোর স্ভূমিকা 


(খ) রামায়ণ অবলম্বনে রচিত 
১ প্রতিমা, 
ক] স্াভিয়েক। 

(গ) উদয়নের কাহিনী অবলচ্ছনে 


১। ল্বপ্পুদাসবদত্'। 
২। প্রুতিজ্ঞাঘৌণন্করায়ণ। 


(ঘ) অজ্ঞাতমূল 
১ াবিম'লক, 
২. চারুদভু। 


এই গ্রন্থগুলিব মধো ্প্রবাসবদ্ভাই সমা্ধক গ্রাস 1 ভাঁসের পদ্য ও 
গ্্য উত্য়বিধ রচনাহ প্রাঙল ও হৃদয়গ্রাহ"। প্রাকৃতিক দৃশ্টের বর্ণনায়, 
চ'রত্রের বিক্লেষণে এব ঘটনার বিন্যাসে তিনি সিদ্ধহত্ত। 
ম্বপুবাসবদতত" নাটকে বাসবাত্তাসক্ত উদয়নেব সহিত 
পঞ্গামবতীর পরিণয় সাধনের জঙ্া যে বিচিজ। ঘটনাপবম্পব! বিন্যন্ত হইয়াছে, 
তাহা ভাঙের নাটারচনাকোৌশলেব পরিচায়ক । পল্মবতীকে সপত্ী জানিয়াও 
বাসবতার .ফ ধৈধ) বাসবদভ্ভাব শ্বকপ জানিয়াও নবোচ' বাজপুত্রী 
গল্মাবতীর যে সংযম, গভূর মঙ্গলেব নিযিত্ত মন্ত্রী যৌগন্ধবায়ণের যে স্মির- 
প্রতিজ্ঞতা ও অক্লান্ত পরিশ্রম, রূপবতী গুণবর্তী পদ্মাবতীকে পত্বীরূপে পাইয়াও 
বাসবদতাবধ প্র রাঙ্জাব -ষ অচল হেম--এই স্মন্তই ভাসেব চবিভ্রচিত্রণ- 
কৌশলে প্রমাণ | 


লফিভিান বিচার 


ভাঁগকে কেন্জ্র করিয়া একটি পিরাট সমন্যাব হাফ হইয়াছে। এই সমস্যা 
সমাধান করিতে যাইয়া পপণ্তিতগণের মধ্যে যে বাদবিতগাব উদ্ভব হইয়াছে, 
তাহার মীমাংসা আজ পর্ষস্তও হয় নাই, কোন কালে হইবে কিনা সন্দেহ। 
ভস-সমপ্তা বর্তমান গ্রন্থের সল্প পরিসরে ভাস-সমস্ত।র বিশদ আলোচন! 
(৯১০৮৮০৩)৩)  অসন্ভব। ন্ুতরাং, এই সমস্ত সম্বন্ধে মোটামুটি কয়েকটি 


কধা বলা যাইতেছে । 


ৃষ্টকাব্য ১৬৭ 


বিংশ শতাবীর প্রারস্ককাল পধস্ত ভাসকে আমর] 'নামে মাত্রই 
ভাসের নামের দহিত জানতাম) কিন্তু তাহার কোন গ্রন্থের সহিত 
মুক্ত গ্স্থগুলিএক বাক্তির আযাদের কোন পরিচয় ঘটে নাই। ১৯১*-১১ গ্রীষ্টাবে 
রচনা-এই সে মুক্তি গণপতি শরস্ত্রী নামক একজন পণ্ডিত দাঁক্ষণ ভারতের 
জিবান্দরম (1115201910) নামক স্বানে এক গোছ। প্রাচীন পুথি 
আবিষ্কার করিলেন। ইহাতে ছিল তেরটি নাটাগ্রস্থ , এইগুলিই তাহার মতে 
মহাকবি ভাসের বিশ্বত নাট্যগ্রন্থ। এইগুলিকে ভাসেব নাটক বলিয়া মনে 
করিবাব কতকগুলি যুক্তিও তিনি দিলেন । তন্মধ্যে প্রধান যুক্তি এই যে, 
এধানতঃ নিয়লিখিত কাব্ণহেতু সবগুল গ্রন্থই একজনেব রচিত বলিয়। 
মনে হয় 


(১) শতুল্ুলা প্রভৃতি নাটকের ন্যায়, এই গ্রন্থগু'ল নান্দীল্লোকে আরফ্ 
হয় নাই; ইভাদেব মধো সবধগ্রপম বহিয়াছে এই নির্দেশ--পনান্যন্তে ততঃ 
প্রবিশতি স্ুভ্রধার:” 


(২) পব্ব হী যুগের নাটকগুলিতে ধাহ্াকে "প্রস্তাবনা, নাম দেওয়। হইয়াছে, 
তাঁহাকে এই গ্রন্থদমূহে বলা হইয়াছে স্যাপনা? । 


(৩) অধিকাংশ নাটকগুণলর ভবতবাক্য, অগ্নধিস্তর ভেগসত্বেও, 'অনেকটা 
একগ্রকার। 


(৪) অনেকগুলি নাটকের মধ্যে এক্জাতীয় ক্মপাণিনীয় গ্রয়োগ লক্ষ্য 
করা যায়; 


(৫) ভাষ' ভাব, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকাশভঙ্গী পধস্কও 
অনেকগুলি নাটকে একই প্রকার । 


উল্লিধিত কারণগুলির জন্তু, এই নাটকগুলি এক ব্যক্তির রচিত 
বলিয়া! মনে হয়। পুনরায় কক যুক্তির অবতারণা করিক্বা! শাস্ত্রী 
মহাশয় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলেন যে, এ বাক্ি 
ভাঁগ ভিন্ন অপর কেহ নহেন। এই সম্বন্ধে দুইটি প্রধান 
যুক্তি নিয়লিখিতরূপ £-. 


এ ব্যক্তি ভান-_ যুক্তি 


১৬৮ সংস্কৃত সাহিতোর ভূমিকা 


৯। 'ন্বপ্নবাসব্ধতা' নাটকটি ভাস-রচিত-_ দীর্ঘকাল হইতে এই প্রলিদ্ধি 
প্রচলিত । হছার একজন প্রধান সাক্ষী রাজশেখর। তিনি বলিয়াছেন-.. 


ভাসনাটকচক্রেঘপি ছেকৈঃ ক্ষিণ্ডে পরীক্ষিতুম্‌। 
্বপ্নবাসবগতন্ত দাহকোহভূল্প পাবক: ॥ 
শান্্রী মহাশয়ের আবিদ্ভত নাটক-চক্ষের মধ্যে ন্থপ্রবাসবদত্তা নামে একটি 
নাটক আছে। শ্ুতরাং, ইহা? মনে করা অযৌক্তিক ৭য় যে, সমলক্ষণবিশিষ্ট 
অপরাপর নাটব গু'লও সেই ভাসেরই রচিত। 
২। হর্ঘটরিতে১ বাণজট্ট ভাসের নাটকের এইরূপ প্রশংসা 
করিয়াছেন ৫ 


স্থস্্ধারক্কতারস্তৈর্নাটকৈবরহৃভূমিকৈঃ | 
সপতাবৈর্ধশো লেভে ভাসে দেবকুলৈরিব২ ॥ 
বাণের মতে ভালের নাটকের ঘষে নকল বিশিষ্ট লক্ষণ, এগুলি উক্ত সৰ 


নাটকেই আছে। 

শাস্ত্রী মহাশয়ের এত পরিশ্রম করিতে হুইল শুধু এই কারণে যে, উক্ধ 
আবিষ্কৃত পুঁধিগুলির কোনটিতেই নাটাকারের নাম নাই। ম্তরাং, তাহার 
যুক্িগুলি সবলে মানিলেন না। তাহারা বন্ধ বিরুত্ধযুক্তিরও অবতারণা 
জনক করিলেন। বিক্ুত্বযুক্কিগুলির মধ্যে প্রধান একটি যুক্তি 
এই ঘে, এ পরস্ত কোবকাব্যগুলিতে তাসের যতগুবি গ্সোক 
পাওয়া গিয়াছে, তাহার কোনটিই উক্ত তথাকথিত ভাসনাটকসমূহে নাই। 
অন্তান্ত নাটাগ্রন্থের সহিত তুলনা এই নাটকগুলির রচনাতে ষে কতগুলি 
বৈশিষ্টা প্রন্বশিত হইয়াছে সেক্ধপ বৈশিষ্ট্য কতক নাটকের দক্ষিণ ভারতীয় 
পু'খিসমূছে বিদ্তমান | হৃতিরাং শ্বীকার করিতে হইবে যে, এধন পফস্তও ভাস- 
গমস্চার চূড়ান্ত সমাধান হব নাই। 


৪৮ চরিত বাপরে শা ওজন 


১ শ্রারস্তিক ফ্লোক ১৫। 

২ মূআধারক্ৃক আব, বন্ডৃষিকাধিশিউ। পতাকাস্থানবুকত ও দেবমন্দিরসন্ৃশ 
1টকনমুক্র ধারা ভাস যখ লা করিসাছিলেব। 

[ষঙ্গির পক্ষে সৃতখার -সণতি, ভূষিক1.্ত্বল, পল্ভাকনিপাল |] 


দৃখাকাব্য ১৬৯ 


উক্ত নাটকগুলিকে ধাহার! ভাসের বলিয়া ষনে করেন, তাহাদের মধ্যে 
শাস্ীমহাশয়ের সমর্থক প্রধান শাস্ত্রী মহাশয়, পাবজ্পে, কীথ্‌, (0০703) ও টমান্‌ 


শু কীথ$ (17)07885)। বিরুদ্ধবাগদিগণের মধ্যে লী্স্থানীয় কানে, 
ন। 


বিরুদ্ধধতাবলগ্ী_.. র্যাড্ড, বার্পেট (88720610) ও পিসারোডি। হুক্ঠম্কর 


কালে, র্যাডিড, বার্ণেট (58100782091) ও ভিষ্টারনিৎস্‌ মধ্যপথাবলম্বী ; তাহারা 
ও পিফাবোডি। 


বধ্যপধাবলম্বী__ মনে করেন যে, এই পর্যন্ত মে প্রমাণসকল পাওয়। গিয়াছে 
সুক্ঠঙ্কর ও ভিষ্টারনিৎস্‌ তাহা! দ্বারা ভাদের পক্ষে বা বিপক্ষে চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্তে 


উপনীত হওয়া যায় না। 


ভাসের কাল সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত এখনও ভয় নাই। শ্রীষ্টপৃর্ব পঞ্চম শতক 
হইতে আরম্ভ করিয়া প্রীহ্ীযা একাদশ শতক পর্ধস্ত নান! 


দীবনকা 

ভাসের জীবনকাল কালই ভামের কাল বলিয়া বিভিন্ন পণ্ডিতগণ নানাপ্রকার 
যুক্তিবলে নির্দেশ করিয়া থাকেন। 

কালিদাস-যুগ 


যদিও এই যুগে আমরা একমাজ্জ কালিঘাসেরই আলোচনা করিব, 
তথাপি 'ুগ' শবটি এখানে অপ্রযোজ্য নছে। ইহার কারণ এই ঘে, সংস্কৃত 
নাট্যকারগণের মধো কালিদাপ ষে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন তাহার 
দাবীতেই তাহার কালকে 'ঘুগ” বলা ধাইতে পারে । 

কাঁলিঘাসের তিনটি নাটক আছে--(১) অভিজ্ঞানশকৃত্তল। (২) বিক্রমো্ষনীয় 
ও (৩) মালবিকা গ্রিমিন্ত্র। 


এই ন[টকগুলির মধ্যে প্রথমটি বিশ্ববিখ্যাত। ইহা সপ্তান্ক নাটক। ইহার 
বিষয়বন্ত স্থুবিদিত। ! বর্তমানে ইহা! চারিটি রূপে পাওয়া 
যাইভেছে--(১) দেবনাগরী, (২) বজদেশীয্, (৩) কাশ্মীরী 
ও (৪) দক্ষিণভারতীয়ব। 


পবিক্রমোর্ধীয়' পাচ অঙ্কে সম্পূর্ণ। এই ন্রাটকের নায়ক পুক্ধরযা অনুর 


কর্তৃক লাঞ্ছিত অগ্মর! উর্বশীকে উদ্ধার করিতে গলির তাহার সহিত প্রেমপাশে 
আবদ্ধ হুইলেন। কিছুক্ষণ পরম্পর প্রেমালাপের পর, স্বর্গে ভারতর চিত্ত 


ঘভিজ্ঞানশ[কৃত্তল 


১৭, সংস্কৃত সাহিতোর ভূমিক। 


নাটকে অংশগ্রহখ করিবার জন্য উর্বশীকে যাইতে হইল। পুক্করবার মহিধী 
এই প্রণরকাধিনী শুনিয়। অভিমানিদী | এদিকে ইজ্জেব 
অনুগ্রহে জার সঙ্গে মর্তো বাস করিবাব অগ্রমতি 
উর্ধমী পাইলেন) কিন্তু রাজার পুওমুখদশন হইলেই উর্বশীকে স্বর্গে ফিরিয়া 
'আমিতে হইবে, এই নির্দেশ । রাজার ছনুনয়ে মহিধী স্থির হইলেন। এবং 
উ্বধীর সহিত রাজার বাসে সন্দরতি জাশাইলেশ। জঅগ্চাবার সহিত রাজা 
শ্বণে মিলিত হইলে একদিন রাজার পাতি রোষবশতঃ উবশী স্তরীলোকেৰ পক্ষে 
'নধিদ্ধ এক কুঞ্জে প্রবেশ কবিবার ফ্জে সেখানে একটি লতায় পরিণত হইলেন। 
উত্লীর অপর্শনে বিরং কাতর গাজা বো'খল, ভ্রমব, হরিণ প্রভৃতিব নিকট 
উহার সন্ধান করতে লাগিলেন । তিশি ভাবলেন, হয়ত উব্লী নদীতে 
রূপান্তরিত! হয়া গিয়াছেশ শাঃনুত্ত বাজা দৈববাণী ভইতে একটি 
'সংগমনীয় মণির'১ কথ। আদতে পাক্লেন । উই লইয়া 'তনি একটি লতানে 
আপিঙ্গণ করিঝ।মাজ দঙ।টি ভবশী৭ রূপ ধাখণ কবিলি। বাঁজা ও প্র" 
পুনবান্ধ সুুধে কালধাপন কীঁৎতে থাবলে একদিন একটি শকুনি বাণাহত 
হইয়া পাওয়া যায়) সেই বাণে লিখিত ছিল 'উর্ণী ও পুকখবাঁণ পুত্র আধুব 
ণাণ'। এই পুত্র ছিল রাজ৭ 'শাট শ্গজ্ঞাত। ইত্যবচবে, পক্ষকে হত্য' 
আরন্বা তপোখনের শিযপম ৩ ক*ববাক 5টিবোগে আয়ুকে নিজ মা্চাৰ নিকট 
প্রঠার্পন কীরতে একটি নারী আসেন । উর্বশী এ বালবের মাতৃত্ব ম্বাকাব 
করিলেন বটে, কিন্তু ভাবী  বংহেব বেদনায় কাতিব হইয়া পড়িলেন , বাজা'ব 
পুত্মূশ দর্শন হুহল, সুৃতিখাং উবশীকে হর্গে প্রত্যাকর্তন কবিতে হইবে। 
এমন আঅমস্ব না? উপপ্থিত ভয় শুভ আংবার্দ জানাইলেন য, ম্বগে 
দেবাছুধের তুমুল সংগ্রাম বাধিয়।ছে ইহাতে পুজববাব সাঁহাযোব প্রয়োজন 
হইবে এবং পুরস্কার শ্ব্প তিঁশ জাবনব্যাপী উর্ধশীব সঙ্গন্তধ লাভ কৰিতে 
পারিবেন । 


বিরমোধমীহ 


নাটকটি উত্তরতাবতীয় ও দক্ষ"ভারতীযর় এই ছুই 


ইঞ্চার ছুইটি কপ 
পে বর্তমানে পাঁওয়। যায ' 


১। *নংগমনীয়। অর্থাৎ ঘে ছিলন খষ্টায় 


দুষ্তকাবা ১৭৯ 


ইহার বিষয়বস্ত অতি প্রাচীন আখ্যান) খখেদেই পুক্তরবা। ও উবশীর 
কাহিনীর পরিচন্র পাওয়া যায়। কিন্তু, আখ্যানের আদিম নূপটিকে কালিদাস 
টালিযা সাজাইয়াছেশ। মুলের বিয়োগাস্তক ঘটনাটিকে 
ভিনি মিলনে পধবসিত করিয়াছেন।  উধশীর প্রতি 
ইন্দ্রের অন্রগ্রহ এবং 'সংগমনীয় মণির, অধতারথা প্রভৃতি নাট)কারের স্টি। 
নৃতন সৃষ্টিতে কালিদাসের বল্পনাকৌতৃকী মনেধ যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় 
বটে, কিন্তু এই সমস্ত কৃত্রিম ব্যাপারগুলিদ্বাব৷ ঘটনাৰ ন্বাভাবিক পরিণতি 
ব্যাহত হইয়াছে, সন্দেহে নাই। মূল আখ্যানে এইকপ পরিবর্তনের জন্য 
কালিগাস অপেক্ষা তাহাব যুগের রা'চ ও নাট্যশীস্ত্রের জন্ুশাপনই জস্ভবতঃ 
অধিকতর দাবী । ঘাহাই হউক, কালদাসের তাখ্যানভাগকে যদ মুলের 
সঙ্গে তুলনা নী। কবিয়া উহ্থার নিজন্ব রূপেই খিচাব বর। যায়, তাহা হইলে 
নাটাকারের চরিক্র-চিন্ত্রণের প্রশসা না করিয়া থাক যার না। কালিধাসের 
উবগী অনুরত্ত ব্যক্তির আসন নিয়া শুধু ৮ ২তুক করেন না স্রীস্থুণভ হদয়ও 
তাহার আছে। হ্বর্গের অগ্মব1 হইলেও মর্তোন ঠ্রেম তাহার নকট উপেক্ষণীয় 
নহে। পুক্ধরবা যে কামুক নহেন। প্রকৃত প্রেমিক, তাহার যথেষ্ট 
পরিচয় পাওয়; যায় চতুর্থ অস্কে যেখানে বশর বিরহে বাজা শোকে অধীর 
এবং উন্মভ। এখানে যদিও অস্কটিকে অন্িনাটকীয় এবং রাজাকে একটু 
বেশী 501)010761712] বা ভাবপ্রবণ মনে হয়। তথাপি তিনি যে সাধারণ 
রাজাদের ন্যায় পুণ্পে পুপ্পে মধু আহরণ করিয়া বেডান না, উচহ্থা নিশ্চিত। 
অঙ্জাত পুত্রের পরিচয় ও পুত্রলাভে পরিণয়ের চরম সাথকতা--এই দুইটি 
কালিদাসীয় বৈশিষ্ট্য; ভন্তত্র অন্গুকূপ অবস্থাব বর্ণনা থাকিলে৪ বর্তমান 
নাটকে ইহার। উপভোগ্যই হইয়াছে । 

'মালবিকাগরিমিত্র' পঞ্চান্ক নাটক। 

বিদর্ভরাগ্ষকুমার মালবিকা নানা হটনাপরম্পরাক্রমে প্ররচ্ছন্নরূপে 
রাজা অগ্রিমিত্রের সক্থে উপস্থিত হইলেন। পূর্বেই রাজা তাহার 
প্রতিকৃতি ছর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এবং মালবিকার 
প্রতি তাহার প্রগাড় অন্্রাগ জন্ষিয়াছিল। উদ্ানে 
মালবিরাকে চাক্ষুষ দেখিয়া এবং নিজের প্রতি তাঁহার জন্গুরাগ 


সাকিতিাক বিচার 


মালবিকাগ্রিমিত্রম্‌ 


১৭২ সংস্কৃত নাহিত্যের ভূমিকা 


আছে জানিতে পারিয়া, রাজ! ডাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। কনিষ্ঠা মহিষী 
ইরারতী দুর হইতে এই ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া অতান্ত রুষ্টা হইলেন এবং 
দেখানে উপস্থিত ভইয়া রাজাকে অপমালিত করিলেন। জ্ঞোষ্ঠা মহিষী 
ধারিনী অনর্থ নিবারণের উদ্ছেস্তে মালবিকাকে রুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। 
বিদৃঘকের কৌশলে মালবিকার সহিত রাজার পুনরায় মিলন ঘটে, কিন্তু 
এবারও ইরাবতীর জন্ত এই মিলন বার্থ হইয়া যায়। পরিশেষে, প্রতিৎন্থী 
বিদর্তরাজের পরাজয়ের সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে বিদর্ত হইতে আগত ব্যক্তিগণের 
নিকট ভইতে মালবিকার পরিচয় পাওয়া গেল। এদিকে, ধারিশীর পুন 
বন্থুষিন্র কর্তৃক যবনগণের পরাজন়ের সংবাদে ধারিণী পুলকিতা। পূর্বেই 
ধারিণীর নিকট মালবিকার পুরস্কার প্রাপ্য ছিল। সম্প্রতি শ্বীয় পুজ্রের বিজয় 
বাদে হষ্টচিত্। ধারিণী মাঁলবিকার সহিত অগ্রিমিত্রের পরিণয় “অন্থমোদন 
করিলেন, ইরাবতীর ক্রোধও প্রশগ্দত হইল। এইভাবে আনন্দময় ব্যাপারে 
নাটকীস বৃত্তান্তের পরিণতি ঘটিল। 


এই নাটকটিকে কোন কোন সমালেচক কালিদাসের অপরিণত বয়মের 
রচন' বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। এরই মতের একটি যুক্তি এই যে, ভাস 
প্রভৃতি প্রাচীন নাট/কাঁরগণের নাটক থাক! সত্বেও কৰি 
ইহাতে নিজের রচিত নূতন গ্রন্থ পাের অন্ত পাঠকসমাজকে 
অনুরোধ জানাইযাছেন।১ তাহা ছাডাও, কালিদাসের অপর ছুইটি নাটকের 
ভূলনান্ব ইহার বস্তুগত বৈশিষ্ট্য আছে। হীনকুলসন্ভৃতা কন্তার প্রতি রাজার 
প্রেম, নানা অবস্থা! বিপর্ধয়ে রাজার উদ্দেন্টসিছ্িতে ব্যাঘাত, পরিশেষে 
কনার রাজপুত্রী বলিম্না পরিচয় এবং ঘথাজার সহিত মিলন--এবদিধ বস্তু 
সংস্কৃত অনেক নাটাগ্রন্থেই পাওয়া বায়; ক্ুতরাং এইরূপ বস্ত নির্বাচনের জন্ত 
কালিধাসের প্রাথমিক প্রয়াসই দ্বাট--এমন কথা কেহ কেহ বলিক্ 


গহিতাক বিচার 


১। পুরাণমিতে)ব ন সাধু সবং 
ন পি কাবাং অবহিভ্াহগ্াহ । 
লন্ক; পরীক্ষা তরদ ভজন্কে 
ইঠ$ পরপ্রভায়নে বনৃদধিঃ ॥ (হালবিকাছিষির-_প্র্ডাবনা ? 


দৃষ্ট কাব] ১৭৩ 


খাকেন। কিন্তু, এই বিষয়ে কোন প্রকট প্রমাণ নাই। এই নাটকটিতেও 
কালিগাসের কালিঘাসত্ব ভাষার এবং ভাবে নানা স্থানে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
অগ্মিমিজজ বা মালবিক হয়ত নায়ক বা নায়িক! হিসাবে উচ্চশুরের নেন, 
তখাপি কালিদাস নাট্যবস্তর উপযোগী করিয়াই তাহাদের চরিক্র-বিক্লেষণ 
করিয়াছেন। ষে যুগে কালিফাস এই নাটক রচনা করিয়াছিলেন, সেই 
সময়ের যে সমাজচিজ্রের প্রতিফলন আমরা সমসাময়িক সাহিত্যে দেখিতে 
পাই তাহাতে জীবনের গতি ছিল সহজ শ্বচ্ছন্দ, নাগরিকগণের কোন গভীর 
চিন্তার প্রয়োজন হয়ত ছিল না); তখন সম্ভবতঃ এইরূপ নাটকের সমাদর 
সমাজে ছিল বলিয়াই কালিদাস 'মাল।বকাগ্রিমিআ্ঁ রচনা করিয়াছিলেন, নিজের 
ভারের বা রচনাশক্তির দেম্বশতঃ নহে । 

কালিদাসের তিনটি শাটকেই তাহার কল্লনাশঞ্ডি, নাট্যরচনাকৌশল, 
অলঙ্কার ও ছন্দশান্ত্রে আধকার, মাঞ্রিত ভাষা ও রুচি প্রভৃতি পরিক্ফুট 
হইয়াছে । মানব-চরিত্রের বিশ্লেষণ ও প্রকুতির অভূতপূর্ব বর্ণনায় কালিদাস 
অদিতীয়। তাহার নাটকগুলির একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এগুলি পড়তে 
আরভ করিলে শেষ না করা পর্যন্ত পাঠকের কৌতুহল নিবৃত্ত হয় না। ঘটনার 
বাহুল্য বা কবির স্বীয় পাপ্তিত্য প্রদর্শনের গুয়াল কোন নাটকেই দেখা যায় 
না ্ী করুণরদের চিত্র কালিধাসের রচনায় যেন পাঠকের নিকট উদ্ভাসিত 
হইয়া/উঠে। শকুস্তলার পতিগৃহে ধাত্রার দৃষ্টি কি করুণ! *শকুস্তল আজ 
পাতিগৃছে যাইবে, এই কথা ভাবিয়া আমার হৃদয় আকুল, রুদ্ধবাষ্পে কণ্ঠরোধ 
হইতেছে, চিন্তাক্িষ্ট চোখে যেন কিছুই দেখিতে পাইতেছি না”-_কম্থমুনির 
এই একটি মাত্র উক্তিতে যেন বিশ্বের পিতৃন্গেহ মূর্ত হইয়! উঠিয়াছে। সমন্ত 
আশ্রমপ্রকৃতি যেন শকুত্তলার আসন বিরহে মৃহ্মান! হরিণশিশুটিও শরৃম্তলার, 
পথ ছাড়িতেছে ন। অভিজ্ঞানশকুস্তল” এত সুন্দর এবং তাহার এই দৃষ্ঠটি এত 
মনোজ্ঞ বলিয়াই ভারতীয় সমালোচক বলিয়াছেন-_ 

কাব্যেষু নাটকং রম্যং তত্র রম্যা শকুত্তল! । 
তত্রাপি চ চতুর্থোহস্কে। ত্র যাতি শকুস্তল। ॥ 

এই নাটকের খ্যাতি বনুকাল পুর্বেই ভারতের সীমা অতিক্রম করিয়া 

দেশ দেশান্তরে প্রসারিত হইয়াছিল । জার্মান মনীষী গেটে (0০50৫) 


১৭৪ সংস্কত সাহিত্যের ভূমিক! 


এই নাটক পাঠে মুগ্ধ হইগা ই্ার যে উচ্্ৃদিত প্রশংসা করিস্থাছিলেন তাহার 
প্রদান কথ! এই দে, ইহাতে শর্গের সহিত মর্ত্যের মিলন সাধিত হইয়াছে। 
আশ্রদলালিত রুপযৌবনচম্পন্জা শহুস্তলার প্রতি রাজা দুষ্বত্তের যে উদ্দাম 
প্রেম এবং বাঞ্াব হত শকুস্তলার বে অনিবারধ "আমলকি সামাজিক 
[বধিনিষেধকে ধূলসাৎ শরবিয়া [য়াছিল। তাহার শুন্য উভয়েই কঠোর 
প্রায়শ্চিন্ত করিয়াহছলেন। তাহার পর উভয়ের যে মিলন হইল তাহা অত্যন্ত 
আধময়; তাহাতে তৌবনের উন্মাদনা নাই) আছে বিশুদ্ধ পরম্পত্য গ্রেম। 
উদ্দাম মা €প্রবের মহৎ শ্বগীয় প্রেমে পরিণতি-_ইহাই ত নাটকটির মুখ্য 
প্রতিপাদ্য ; তাই গ্যেটের ড'ঞ্ মাথক। 

'অডিজআনশকুগ্থল। হইতে কয়েকটি শ্লোক, কালফালের রচনার শিদশন ন্বরূপঃ 
শিয়্ে উদ্ধত হইল 


শির মনোজ বর্ণন - 
আপক্ষাপস্তদুঞুল।নানামত্তহাসৈ- 
এ যশুবণরধণ'য়বচঃপ্রবুতীন্‌ 
অস্কাশ্রয়প্রণায়নত্তনয়ান্‌ বহস্তো 
ধন্য গ্ধলএজনা মালনীভবস্তি ॥ (৭ ১৭) 


[| যাহাদের দন্ত ঈষৎ উদ্গাত হহয়াছে। যাহারা অকারণে হাসে, যাহার 
অম্মুট অক্ষরযুক্ত বথ। হ্ৃদবগ্রাহী এবং ক্রোডদেশে আশ্রন্ব যাহান্দের নিকট প্রিয় 
সেই শিশুপুত্রগণের অজধূলিতে যাহারা ধূদরিত হন, তাহারা ধন্তু। ] 


চিন্তে অঙ্কনীয় বিষয়ের অপুর বল্পন'__ 
কাধ। পৈকতর্লীনহংসমিথুনা ভ্রোতোবহা মালিনী 
পাদাস্তামভিতো! নিষ্হরিণ| গৌরীগুরোঃ পাবনাঃ | 
শাখালদ্বিতবন্কলন্ড চ তরো নির্মাতুমিচ্ছাম্যধঃ 
জে কষ্তৃগন্ত বামনয়নং কও,হমানাং মূদীম্‌ ॥ (৩1১৭) 


[ চিত্রে এইয়প অস্কন হইবে-_.. 
মালিনীনদীর ঠসকতে হংসদিখুন ল্রন্কাহিত, নী অভিচ্থখে হিমালয়ের পবিজ্ত 


দৃষ্ঝ কাব্য ১৭৫ 


পাদদেশে কুরআকুল উপবিষ্ট, বৃক্ষশাখা হইতে বন্ধল লহ্বঘান, তাহার নীচে মুদী 
কৃষণসারের শৃঙ্গে স্বীয় বামলদবন কওুয়ন করিতেছে। ] 

কালিদাস ব্ভৃক মণন্তাত্বিক বিশ্লেষণ-- 

এমাণ্দি বক্ষা মধুবাংশ্চ নিশম্য শব্দাণ্‌ 
পধু্ল্ুকো ভবতি যৎ শ্াখতোইপি জন্তঃ। 
তচ্চেতসা ম্মরূতি নৃনমবোধপুবং 
ভাবস্থিধাণি জনশান্তরসৌহদানি ॥ (৫1২) 

[ ব্পীঘ্প বস্তদর্শনে এব মধুবরধ্বনি শ্রংণে সুধী লোকও যে উত্ব্াকুল 
₹ইদ। পড়ে, তাহার কাবণ এই যে, জ্জাতসারে জনম্মাগ্তবের সুখস্বতি তাহার 
১ানমনে নাবিভূত ই) এই সকল স্মৃত বাসশাকারে মনের গভীরে অবস্থান 
করে।] 


বালিদালেন বাঁলদাসেব জীবনী ও জীবণকাল সম্বন্ধে পন্চকাব্যের 
জবনী ও বল প্রসঙ্গে আলোচনা কর। হহয়াছে। 
কালিদাসোত্তর যুগ 


পগ্যকাবে।র ন্মেত্জে কা'লদাসোভর যুগ কবিপ্রতিভার যেরূপ ক্ষায়মাণতা 
লাক্ষত হয়, লাট্যসাহতের ক্ষেত্রে ঠিক সেক্ধপ ঘটে মাই। এহ যুগের 
নাট্য প্রতিভা ম্লান হইতে আবন্ক করিয়াছল বু পরবর্তী কালে। কালি- 
দাসেব পরেও উংকৃষ্ট নাট্যলাহিত্য রচিত হইয়াছিল; কিন্তু, দুঃখের ব্য, 
এই যুগের তল্পসংখ্যক নাটাট্রস্থই বর্তমানে পাওয়া! যায়। বর্তমান প্রসঙ্গে এই 
যুগের নাটাদাহিত্যের আলে চন কর; ফাইতেছে। 


শুল্রক 

ইহার রচিত 'মুচ্ছকটিক' দশাঙ্ক প্রকরণ। ইহার 
বিষয্বস্ত সংক্ষেপে এইরূপ :7_ | 
চারুদত্ড উজ্জক্ধনীর বিত্তশালী একজন নাগরিক। দ্বানদাতব্য প্রতৃতি 
নানা সৎকার্ধে প্রচুর অর্থ বায় কারয়া তিনি দারিপ্রযদশায় উপনীত হুইয়াছেন। 


রাজা পালকের টনি গ্ালক শকার ( সংস্থানক ) খসক্কসেন। নামী এক 
ঃ আনপ্রোগায 


শৃত্রকের মৃচ্ছকটিক 





১৭ সংস্কঠ সাকিত্যের ভভূষিক। 


হইগ! বণস্তসেন! চারুদতের গৃঙে প্রবেশ করেন। চারুদতের গুণাবলীর কথা 
শুনিয়া বসম্তসেনা পুবেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং দবরিজ্র হইলেও তাহার প্রতি 
বসন্তসেনার গভীর জন্ুবাগ জন্সিরাছিল। বসম্তসেন। নিজের অলঙ্কারগুলি 
চাক্ষদন্তের নিকট গচ্ছিত বাখিয়। চল গেলেন । 

শধিলক নামে এক ব্রঙ্গণ বসন্তস্নোর পবিচারিকা মদনিকার সহিত 
প্রেমষপাশে আবদ্ধ হইলেন। তিনি ধণিজ্ি বলিয়া মদ'নকাণ পাণিগ্রহণকজ্ে 
চাক্দত্তের গৃহ হতে এ মর্বপন্কারাদি পহবণ করিয়া আনলেন । চারুদত্তের 
পত্বী ধৃতা এ অলগ্কারের পরধূর্ত বসনস্তপেশাব জন্ত নিঙ্জের গলার 
হারটি চরুদভকে দিলে চারু উহা বসস্তসেণার নিকট পাঠাইয়া 
দিলেশ। 

মদশিকার কথান্থুপাবে শবিলক শপহৃ*ত অলঙ্কাপগুলি বসম্তসেনাকে 
দিলেন। এদিকে চারুদত্ত বর্তক এ ছারটি বসগ্দেনার শিকট প্রেরিত 
হইলে সন্ধ্যাবেলা বসন্তপেন। তুমুল ঝড়ের মধ্যে চারুদত্তের গৃহে উপাস্থত 
হইলেন এবং “অপহৃত অলঙ্কারগু'ল চারুদত্ুতক দ্রিলেশ এব* চারুব্ত্ব কর্তৃক 
হার প্রেরণে্ রহস্তটি উদঘ!টন কগিয়া দিলেন। এইরূপে চারুদত্ত ও 
বসম্তদেনার প্রেম 'নাখিড়ঠর হহল। বপস্তমেনা সেহ রাত্রতে চারুধতের 
গৃহেই রহিলেশ।  পবধিন প্রতযাবে গাড়ীতে বসম্তসেনাকে উদ্যানে লইয়া 
যাইবার জন্ত ভূত্যকে আদেশ দিয়া চারু?ত্ত বাহিরে গেলেন। গাড়ী প্রস্তুত 
হইলে চারত্তের পুত্র রোহসেন সোনার গাড়ী না পাইয়া মাটির গাড়ী 
(মৃৎ+শকটি কম. মৃচ্ছকটিক্ম্‌) পাহরাছে বলিয়া কাদিতে থাকে। বসস্তসেনা 
সোনার শকট নির্মাণ করাইবার অন্ঠ তাহাকে নিজের অলন্কাবগুলি দিলেন। 
এই সময়ে তিনি বাহিরে যাইবার জন্য সজ্ভিত হইয়া আদিলে একটি গাড়ী 
দেখিয়। ভ্রমে উহাতে আরোহণ করিলেন। এই গাডা শকারের এবং ইহা 
উদ্ভনাডিমুখে চলিতেছিল। 

এদিকে আধক পামে এক ব্যক্তি কর্তৃক রাজ্যাচ্যুত হওয়ার ভয়ে রাজা 
তাহাকে কারাক্ষদ্ধ করিয়াছিলেন। ঠিক এ সময়ে আধক কারাগার হইতে 
পলান্বন করিগ্না বসম্তসেণার জনক রক্ষিত চারুদত্তের গাড়ীতে আরোহণ 
করেন। সেই গাড়ীর চালক আরোহকে ব্সস্তসেন। মনে করিয়া উক্ত 


দৃষ্ঠকাব্য ১৭৭ 


উদ্ভানে লইয়! যাঁ়। উত্ভানে চারুদত্ত বসম্তসেনার প্রতীক্ষায় ছিলেন। কিন্ত 
গাড়ীতে আর্ধককে দেখিতে পাইয়া তিনি তাহার পলায়নের যোগ করিয়া 
দিলেন। রানার শক্রকে সহায়তা করিয়া চাকুদতড ভয়ে সেই স্থান ত্যাগ 
করিলেন। 


উদ্যানে শকার নিজের গাড়ীর প্রতীক্ষায় থাকিয়া দেখিলেন সেই গাড়ী 
হইতে বসম্তসেনা অবতরণ করিতেছেন। তখন তিনি বসম্তসেনাকে 
্ববশে আনিবার জন্য পুনরায় চেষ্টা করিলেন। বসস্তসেন! তাহাকে 
প্রত্যাখ্যান করিলে তিনি তাহাকে ক্রোধ করিয়া হত্যা করার চেষ্টা 
করিলেন। ব্সস্তসেন! সংজ্ঞাহীন হইয়। পড়িলেন। শকার বসন্তসেনাকে 
নিহত মনে করিয়া এবং তাহার মৃত্যুর জন্ত চারুদত্তকে দায়ী করিবার 
অভিসন্ধি লইয়া চলিয়া! গেলেন। ইহার পরে এক ভিক্ষু সেস্থানে আসিয়! 
বসম্তসেনাকে দেখিলেন এবং তাহাকে সুস্থ করিয়া! তুলিলেন। 


বিচারালয়ে নানা ঘটন-বিপর্যয়ের জন্ত শকারের অভিযোগই সত্য বলিয়া 
বিবেচিত হইল এবং চাকুদত্তের মৃত্যুদণ্ড হইল। বধ্যভূমিতে চাঁরুদত 
উপস্থিত। ঠিক এই সময়ে, উক্ত ভিক্ষু বসম্তসেনাকে লইয়া সেখানে 
আসিলেন। চারুদত্তের প্রতি অভিযোগ মিথ্া! বলিয়! প্রমাণিত হইল। 
অপর দিকে আর্ক পালককে হত্যা করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিয়া 
বিপদকালের সহার চারুদত্তকে একটি রাজ্য দান করিলেন। বসম্তসেনা 
চারুদত্তের বধৃপদ লাভ করিলেন। 


সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে “মৃচ্ছকটিক* একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া 
রহিয়াছে । বিষয়বস্তর নৃতনত্ব ইহার একটি প্রধান কারণ। রাজার জীবন 
ও রাজনভার গণ্তীর বাহিরে আস! সংস্কৃত নাট্যকারের পক্ষে অভিনব প্রচেষ্টা। 
চারুদত্ দরিপ্র ব্রাহ্মণ, তাহার প্রতি বিত্শালিনী বারাঙজন। 
সাহিত্যিক বিচার 
বসস্তসেনার অকৃত্রিম অঙ্থরাগ--এই প্রণর়-কাহিনীর 
সহিত রাজনৈতিক ঘটনার এমন সংমিশ্রণ সংস্কত নাট্যসাহিত্যে অদ্ধিতীয়। 
যে সামাজিক চিত্রটি এই গ্রন্থে পরিস্ফুট, তাহা! তৎকালীন বুহতর সমাজের 
বাস্তব দ্বপ। চরিঅ-বিঙ্গেষণে শুক্রকের ক্ষমতা অসীয়। /এতগুলি চরিতেয় মধ্যে 


১৭৮ সংগ্কত সাহিত্যের ভূমিকা 


প্রত্যেকটিরই একটি শ্বতস্র রদ আছে। আকারে বুহৎ হইলেও গ্রন্থের 
কোথাও পাঠকের বিরক্তি জন্মে না; বহু ঘটনার সমাবেশ হইলেও ঘটনা- 
বিস্তাস স্বচ্ছ এবং পরিণতি হ্বাভাবিক। শুত্রকের ভাষা সাবলীল, ছন্দের 
প্রশ্নোগ নিপুণ, কিন্তু কোথাও কবি স্বীয় রচনাকৌশলের পরিচয় 
দিবার জন্ত উত্ন্বক হইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। কোন কোন 
আধুনিক সমালোচক ইহ।কে বলিয়াছেন--17056 81790097981 01 2]] 
982810716 1)1855. 


কোন কোন পগ্ডিতের যতে, ইহ! ভাসের “চারুদত্ড নামক নাটকের 
তাসের 'চারাত্বের . বর্ধিত সংস্করণ) আবার কাহারও কাহারও মতে, 
মহত মন্গ্ধ “চারুদত্ত'ই ইহার সংক্ষিপ্ত বূপ। 


শুক সম্বন্ধে মুচ্ছকটিকে'র প্রারভে যে বর্ণনা আছে তাহা হইতে জানা 
যায় যে, তিনি নানাশাস্রজ ত্রাহ্দপণ রাজ! ছিলেন এবং একশত দশবৎসর 
বয়সে তিমি নিজেকে অগ্রিদপ্ধ করেন । এই রাঁজা কোন এঁতিহাসিক ব্যক্তি 
কিনা সেই বিষয়ে এখনও কোঁন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাঁওয়া 


০৮৮ যায় না; স্ৃতরাং শৃদ্রকের কাল অজ্ঞাত। শুদ্রক নামক 


কোন ব্যক্তি আদে৷ এই গ্রন্থের রচয়িতা কিনা, এই বিষয়েও অনেকে সন্দেহ 
পোষণ করেন; কেহ কেহ মনে করেন, ইহা ভাসেরই রচনা, আবার কাহারও 
কাহারও মতে, ইহা প্রকৃতপক্ষে শৃদ্রক নামে কোন রাজার সভাপপ্ডিতের 
রচনা । রচরিতা নিজের নামের পরিবর্তে স্বীয় পৃষ্ঠপৌষকের নামের সহিত 
গ্রন্থটি যুক্ত করিয়াছেন। 


রঃ পূর্ব দ্বিতীয় শতা্বী হইতে আরম্ভ করিরাশ্রী্ীয় ষ্ঠ শতক পর্যন্ত নান! 
কালই ইহার রচনাকাল বণিয়া বিভিন্ন পণ্ডিতগণ মনে করেন। খ্রী্টীয় অষ্টম 
শতাবীতে আলঙ্কারিক বাঁধন শুত্রকের উল্লেখ করিয়াছেন, কালিঙ্বাসের 
গ্রন্থে প্রসিষ্ক নাট্যকারগণের নামের সঙ্গে শূদ্রকের উল্লেখ নাই--এই 
সমস্ত কারণে শূদ্রককে কালিদাসোত্তর যুগের নাট্যকার বলিয়া মনে 
করা যাইতে. পারে, কিন্তু ইহার সমর্থনে কোন অবিসংবাদিত প্রমাণ 
মষ্। 


দৃশ্ঠকাব্য ১৭৯ 
চতুর্ভাণী 
। ইহাদের রচকিতৃগণের নাম তেমন প্রসিদ্ধ নহে, “চতুর্ভাগী, নামেই ইহার! 
বাজে র অধিকতর পরিচিত। ইহাদের নাম--(১) উভয়াভিসারিকা, 
(২) পদ্মপ্রাৃতক. (২) পদ্মপ্রাতৃতক, (৩) ধূর্তবিটসংবাদ ও (৪) পাদ-তাড়িতক। 
(১) ধ্তবিটসংবাদ. . ইহাদের রচয়িতা যথাক্রমে বররুচি, শূদ্রক, ঈশ্বরদত্ত এবং 
(8) পাদ-তাড়িতক 
হ্যামলিক। 
ইহাদের বিষয়বস্ত অনেক পরিমাণে “যুচ্ছকটিকে'র অনুরূপ; বাস্তবজীবনে 
ধূর্ত, বিট প্রভৃতির চরিত্র লইয়াই ইহাদের রচন1। 
তর টি প্রত্যেকটিই একাম্ক ভাণ-জাতীয় দৃশ্যকাবা ; প্রতি গ্রস্থেই 
একজনের উক্তি । ইহাদ্দের সাহিত্যিক আকর্ষণ ও মৃল্য 
নগণা, তবে সমাজের বাস্তব রূপের প্রতিচ্ছবি হিসাবে এই ভাণগুলি 
উপেক্ষণীয় নহে । ' 
এই ভাখগ্ুলি সম্ভবতঃ ভরতের “নাট্যশান্ত্র এবং ধনঞ্জয়ের “দশরূপকে'র 
রচনকালের মাঝামাঝি কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল। 
অর্থাৎ, খ্রীটীয় দশম শতকের শেষ ভাগের পূর্বে ইহাদের 
রচন সম্পূর্ণ হইয়াছে বলির পণ্ডিতগণ মনে করেন? কিন্ত, কত পূর্বে, সেই 
নত্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও হয় নাই। টমাসের মতে; গধররাজত্বকালের 
শেষভাগে অথবা হযবর্ধনের রাজত্বকালে ইহার্দের রচনা] হইয়া থাক সম্ভব। 
*পন্পপ্রীভূতক”-রচয়িতা শুদ্রক “মৃচ্ছকটিক+-রচয়িতা শুদ্রক হুইতে অভির কিনা 
াহা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। 


বচনাকাল 


্ীছ্য 


ইহার রচিত তিনখানি নাট্যগ্রন্থের নাম 

(১) প্রিয়দশিক], (২) রত্বাব্লী ও (৩) নাগানন্দ। 

পপ্রিয়দপিকা' চতুরঙ্ক নাটিকা। ইহার বিষয়বস্ত মোটামুটি এই £-_ 
টি রাজ! দৃঢ়বর্মীর কণ্ঠ প্রি্নদশিকার পাণিগ্রহণ করিতে 
| কলিঙ্গরাজ সমুৎন্বক। কিন্তু, ঘটনাপরম্পরাক্রমে প্রিয়দর্িক 
ব্খসরাজের নিকট উপস্থাপিত হইলেন । আরণ্যিকা নাম দিয়া তাহাকে 


১৮৪ সংস্কত সাহিত্যের ভূমিকা! 


মহিষী বাসবদত্তার পরিচারিকা নিযুক্ত করা হইল! কালক্রমে বৎসরাজ 
আরশ্যিকার প্রতি প্রেমাসক্ত হইলেন। একদিন উদ্ভানে ভ্রমণকালে তিনি 
সতীর সহিত আলাপরতা আরপ্যিকার মনোভাব জানিতে পারিলেন যে, 
তিনিও রাজার গ্রেমাতুরা। এমন সময় একটি ভ্রমর আরশ্যিকাকে ব্যতিবান্ত 
করিয়া তোলে, এবং তিনি সন্ত্রস্ত হইয় চলিতে চলিতে রাজার বাহুতে 
আসিয়া পড়েন। বৎসরাজ ও বাপবদত্তার পর্িণয় সম্বন্ধে একটি নাটকের 
অভিনয়ে বৎসরাজ রাজার এবং আরণ্যিক1! মহিষীর অংশ গ্রহণ করেন। 
সেই নাটক অভিনয়মাত্র হইলেও বাসবদত্তা রাজা € আরণ্যিকার পরস্পরের 
প্রতি আসক্তির অভিনয় দর্শনে কোপান্থিতা হন। বিদূষকের নিকট হইতে 
আরণ্যিকার প্রতি রাজার যথার্থ অনুরাগের বিষয় জানিয়া তাহার ক্রোধ 
আরও বুদ্ধি পাইতে থাকে , তিনি আরণ্যিকাকে কাররুদ্ধ করিয়া রাখেন । 
পরিশেষে নান! ঘটনাচক্রে বাসবদত্তা জানিতে পারেন যে, আরণ্যিক' 
তীহারই আত্মীয়কন্ত। তৎপর বৎসরাজের সহিত তিনি আরণ্যিকার বিবাহ 
ঘটাইর। দেন। 

বৎসরাজের এই কাহিনী ভারতবর্ষে পুরাকাঁল হইতে প্রচলিত। এই 
কাহিনী “রত্বাৰলী? নাটিকারও উপক্ধীব্য। শেষোক্ত গ্রন্থে বৎসরাজের মন্ত্রী 
যৌগন্ধরায়ণের কৌশলে নান! বাঁধাবিস্ব অতিক্রম করিয়া এবং বিচিত্র ঘটনাবলীর 
সাহায্যে রাজার সহিত সিংহলরাজকন্ত! রতাবলীর পরিণয়-সাধনের বর্ণনা আছে। 
স্থতরাং, উভয় নাটিকারই মুখ্য বিষয়বস্ত একই ধরণের, 
প্রভে শুধু প্রাসঙ্গিক ঘটনার বিস্কাসে। বিষয়বস্তর 
পরিকল্পনায় নাট্যকারের মৌলিকতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া না 
গেলেও, তিনি যেভাবে ঘটনার পারম্পর্য বিস্তাস করিয়া আখ্যানভাগের 
পরিণতি দেথাইয়াছেন, তাহাতে তাহার নাঁট্যরচনাকৌশলের প্রকৃষ্ট 
প্রমাণ রহিয়াছে । ভাসের “ম্বপ্রবাসবদতা নাটকে বৎলরাজের যে চরিত্র 
ফুটিরা উঠিয়াছে, তাহার তুলনায় হর্ষের বৎসরাজচরিআ হীনতর। 
ভামের উদয়নের দীম্পত্যপ্রেষ অনেক মহত্বর; পঞ্জাবতীকে তিনি বিবাহ 
করিক্াছেন বটে, কিন্তু “দযীভূতা' গ্রিয়াকে এক মুহূর্তের জন্তও 
বিশ্বত হুম নাই। ভাসের বাসবদত্! পতির হিতে আত্মত্যাগের 


সাহিত্যিক বিচাঃ 


দৃশ্তকাব্য ১৮১ 


প্রতিমূর্তি; আর হর্ষের বাঁসবদত্বা শন্ত নারীর প্রতি পতির আসন্তি হেতু অতিশয় 
মৃহমান। | 

'নাগানন্দ' পঞ্চান্ক নাটক। ইহীর বিষয়বস্ত এইকপ :-- 

জীমৃতবাহন বিস্তাধরগণের যুবরাজ। দিদ্ধগণের 
রাজকুমারী মলয়বতী ও জীমৃতবাহন পরস্পরের প্রতি 
প্রেমাসক্ত । নান! অবস্থাবিপর্যয়ের মধ্য দিয়া তাঁহাদের পরিণয় ছটিল। 
একদিন গরুড় কর্তৃক নিহত সর্পগণের বৃত্বাস্ত জানিয়া জীমৃতবাহন 
নাগকুলের প্রতি গরুডের অত্যাচারে সহানুভৃতিবশতঃ নিজেকে গরুড়ের 
নিকট অর্পণ করেন। গরুড় কর্তৃক নিহত জীমূতবাহন গৌরীদেবীর 
রুপায় পুনজীবিত হইয়া পুনরায় মলয়বতীর সহিত কাঁলযাপন করিতে 
থাকেন। 

এই নাটকে বৌদ্ধ উপাখ্যান হরর উপজীব্য। দুইটি নাঁটিকার স্টায় 
এখানেও তিনি নানা অলৌকিক ঘটনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্ত, 
গরহিতে আত্মবলিদানের মহিমা তিনি জীমূতবাহনের 
চরিত্রে ফুটাইয়! তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাহার 
এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে । বিদূষক ও বিটের কার্ধকলাপে নাট্যকার যথেষ্ট 
হাস্যরসের স্থট্টি করিয়াছেন। সবগুলি নাট্যগ্রস্থই নুললিত ভাষায় হ্বচ্ছন্দ 
রচনা। তাহার প্রাকৃতিক দৃশ্তের বর্ণনাশক্তি প্রশংসনীয়। “রত্বাবলী'তে (৪1৬) 
যুদ্ধের বর্ণনায় যেন যুদ্ধের ভীষণ রূপটিই প্রকট হইয়াছে । শব্দের এবং 
অর্থের অলঙ্কার-প্রয়োগের বাছুল্য হর্ষের গ্রন্থগুলিতে দেখা যার না। 
কিন্তু, মাঝে মাঝে বিরাট বিরাট ছন্দের প্রয়োগ অনাটকীয় মনে 
হয়। এক 'রত্বাবলী'তেই ২৩ বার শার্দুলবিক্রীড়িত ছন্দের প্রয়োগ ইহার 
প্রমাণ। 

এই নাটট্যগ্রন্থগুলির রচয়িতা! শ্রীহর্ষের পরিচয় সম্বন্ধে মতভেদ থাঁকিলেও, 

ইনি স্থাখীশ্বরের রাজা হর্যবর্ধন--এই মতের সমর্থনে 
হর্ষের পরিচয় ও কাল ৃ 
অনেক যুক্তি রহিয়াছে। যদি হ্রযবর্ধই ইহাদের 

রচিত! হইয়া থাঁকেন, তাঁহা হইলে ইহাদের রচনাকাল খ্রীঃ সপ্তম শতকের 
পুরবর্ধ । 


নাগানন্দ 


সাহিত্যিক বিচার 


১৮২ সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা 


বিশাখদত্ত 
ইঁছার রচিত “মুদ্রারাক্ষপ' নামক নাটিক সপ্তাঙ্কে রচিত। নানা কৌশলে 
বিশাখতের চন্্রগুপ্ত-মন্ত্রী চাণক্কর্তৃক নন্দরাঁজগণের মন্ত্রী রাক্ষসের 
“ুডরারাক্ষস' স্বপক্ষে আনয়ন--এই নাটকের মুল বিষয়বস্ত। 


সংস্কৃত নাটাযপাহিত্যে এই নাটকের একটি বিশিষ্ট স্বান আছে। কেবল 
মান্ত রাজনৈতিক ব্যাপার অবলম্বনে আর হ্বিতীয় নাটক সংস্কতে নাই, 
বিষয়বস্তর পরিকল্পনায় এবং রচনাশৈলীতে ইহ1 সাঁধারণ সংস্কৃত নাটক 
হইতে সম্পূর্ণ দ্বতগ্র। ইহাতে একটি মাত্র নগণ্য নারীচরিত্র আছে। 
এই নাটকের দ্মনেক ঘটন। বা চরিত্র অনৈতিহাসিক হইতে পারে, কিন্তু 
তাহাই ইহার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নহে । বিশাখদত্ত নাটকের ছলে কবিত্বের 
পরিচয় দেন নাই, জটিল ঘটনাঁজাল স্থষ্টি করিয়া সুষ্ঠুভাবে মৃলবস্তর পরিণতি 
সাধন করিয়াছেন। চাঁণকায ও রাক্ষসের চরিজ্র-চিত্রণে নাটাকারের যথেষ্ট 
নৈপুণা আছে। ছইজনই কুশাগ্রবুদ্ধি মন্ত্রী) কিন্ধু চাঁণকা স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন, আত্ম- 
প্রত্যয়ী ও সতক; রাক্ষম অপেক্ষাকৃত কোমলচিত, আবেগ- ও ভ্রম-প্রবণ। 
কিন উর মলয়কেতুর চরিত্রে ষে বিপরীত লক্ষণগুলি 
সাহিত্িক গুণা্ু) প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে উভয়ের চরিত্রের পুধান 
বৈশিষ্ট্যগুলি পরিস্ফুট হইয়ছে। চন্দ্রগুপ্রের বুদ্ধি পরিপক্ক, 
আর মলয়কেতুর বুদ্ধি যুবজনন্ুলভ দোষছুষ্ট । বিশীখদত্ের রচন্। সহজ ও 
্বচ্ছন্দগতি। দীর্ঘ সমাসবছল পদের প্রয়োগে বা অসংঘত কল্পনার আশ্রয়ে 
অথবা অলঙ্কারসমূহ্বের বাছুল্যে নাটকটি দৌযযুক্ত হয় নাই। 
নাটকের প্রারস্তে বিশাখদত্ত যে ম্বীর পরিচর দিয়াছেন, তাহার 
অধিক আমাদের আর কিছু জানিবার উপায় নাই। 
গনী বিশাখদত্ত ছিলেন মহারাজ ভান্বরদত্ত বা পৃথুর পুত্র এবং 
সামস্ত বটেশ্বরদত্তের পৌত্র। “মুদ্রারাক্ষসে'র অন্তিম শ্লোক 
নাট্যকার অবস্তিবর্ষা (কোন পুথিতে রস্তিবর্মী বা দত্তিবর্মী) নামক রাজার 
উল্লেখ করিয়াছেন । আঅবস্তিবর্যা নামক দুইজন রাজা ছিলেন--একজন খ্রীন্টীয় 
৭ম শতকের লোক এবং অপরজনের কাল স্ত্রীর ৯ম শতক। মদ্রারাক্ষসের 
ফোৌঁদ কোন পুথিতে উদ্ত নামের স্থলে চন্্রুখ্ের নাম আছে। ইহা হইতে 


দুষ্ট কাবা ১৮৩ 


কেহ কেহ মনে করেন, এই রাজ গুপ্তবংশের ছিতীয় চন্দ্রগুধ (শ্রীঃ ৪র্থ-৫ম 
শতক )। বিশাধদত্তের কাল নিশ্চিতরূপে নির্ধারিত না হইলেও তিনি থে 
্রপ্টার নবম শকের পূর্ববর্তী সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। 


ভট্টনারায়ণ 
“বেণীপংহার? ইহার রচিত ষড়ঙ্ক নাটক। “মহাভারতে” প্রসিদ্ধ কাহিনী এই 
নীতা নাটকের উপজীবা। ভীম কর্তৃক ছুঃশাঁসন-বধ ও তাহার 
বা রে ড্রৌপদীর বেণীবন্ধন এবং কালক্রমে ছুখৌধনের 


নিধন-_সংক্ষেপে ইহাই এই নাটকের বস্ত। 
এই নাটকে নানা ঘটনার সন্ক্লিবেশে মূল বস্ত কণ্টকিত হওয়ায় পাঠকের 
হারা কৌতুহল নানাস্থানে ব্যাহত হইয়া যায়। কিন্ত, চরি্ের 
যে চিত্রগুলি ভট্রনারায়ণ অস্কিত করিয়াছেন, তাহাতে 
তীহার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ছুর্যোধনের নৃশংসতা, ভীমের দর্পপূর্ণ 
বীরত্ব, অর্জনের সংযত শৌর্ধ, যুধিষ্টিরের ভরা ও ধর্ম-পরার়ণতা --প্রভৃতি 
নাট্যকার কর্তক মনোজ্ঞভাবে চিত্তিত হইয়াছে। ভট্টনারায়ণের রচন! 
খজু ও হৃদয়গ্রাহী। বীররস, করুণরস ও ভীতি নাঁট্যকারের লেখনীতে মনোজ" 
রূপে বণিত হইয়াছে। ভট্রনারায়ণের নির্বাচিত ছন্দগুলি চিত্তাকর্ষক । 
ভট্টনারায়ণকে খ্রী্টীয় ৮ম-৯ম শতকের লেখক বলিয়া মনে কর! হয়। ইনি 
বঙ্গরাজ আদিশূর কর্তৃক কান্ঠকুজ হইতে আনীত পঞ্চ 
্রাঙ্ষণের অন্ততম-+বাংলা দেশের এই জনশ্রুতি্ন কোন 
এঁতিহাসিক মূল্য আছে বলিয়! অনেকে মনে করেন না। 


ভবভুতি 
ইহার রচিত “উত্তররামচয়িত' নামক সপ্তাঙ্ক নাটক নুপ্রসিদ্ধ। 
ভরভূতির রামায়ণমূলক অপর নাটক “মহাঁবীরচরিত' সথার্ষে রচিত। 
ভবভৃতির ইহাতে রামোঁপাখ্যানের পূর্বভাগ, অর্থাৎ রামের বনগমনের 
'্উন্তররামচরিত' 
'মঙাবীরচরিত' পূর্ব পর্যন্ত বণিত আছে। 
ভবভূতির 'মালভীমাধব" সম্পূর্ণ ভিনপগ্রকার গ্রন্থ। ইহা দশাঙ্কে রচিত 


ভট্টনারায়ণের কাল 


১৮৪ সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা! 


প্রকরণ। (তরুণ ছাত্র যাধব এবং মঙ্ত্িকপ্তা মালভীর প্রণর-কাহিনী এই 
ূ গ্রন্থের মূল বা আধিকারিক বস্ত। নানা বিচিত্র 
অবস্থার মধ্য দিয়া এবং মালতী ও মাধবের পিতার 
বান্ধবী বৃদ্ধিমত্তী বৌদ্ধ পরিব্রাজিক কামন্দকীর কৌশলে প্রণয়ের সার্থকতা 
“মালতীমাধব' প্রকরণের প্রতিপান্থ বিষয়। 
৯(উত্তররামচরিত'-এর নাম হইতেই উহার বিষয়বন্তর আভাস পাওয়! যায়। 
রামার়ণের আখ্যান ইহার উপজীব্য । কিন্তু, সমগ্র 
আখ্যানটিকে এই নাটকের বিষয়ীভূত করা হয় নাই) 
আামচরিতের উত্তরভাগ, অর্থাৎ সীতার উদ্ধারের পর রামচন্দরের অযোধ্যা 
প্রত্যাবর্তন ও রাজ্যাভিষেকের পরবর্তী ঘটনাসমৃহ লইয়া এই নাটক রচিত। 
মূল আখ্যানকে , নাট্যকার অনেক পরিমাণে পরিবর্তন করিয়া দিয়াছেন 
উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের মধ্যে প্রধান প্রধানগুলি এইরূপ--রামের সহিত 
বনদেবডা বাসস্তীর সাক্ষাৎকার এবং ছায়ামীতা, লব ও চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ, বশিষ্ঠ, 
অরুন্ধতী ও রামের মাতৃগণের বাল্সীকির আশ্রমে অবস্থান ইত্যাদি। প্রত্যেকটি 
নৃতন ঘটনাই নাটকীয় বস্তর পরিণতির সহায়ক। কিন্ত, নাট্যশাস্ত্রে 
অগ্নশাসনের অন্ধ আঁুগত্যে ভবত্ৃতি মূল আখ্যানটিকে বিসদৃশ ভাবে বিকৃত 
করিয়াছেন। বাশ্ীকির আখ্যান বিয়োগাস্তক ; কিন্ত, নাট্যশাস্ত্বের নির্দেশে 
নাটককে মিলনাস্তক করিতে হইবে। ফলে, ভবভূতি অলৌকিক ঘটনাঁবলীর 
অবতারণা করিয়। সীতার সহিত রামের মিলন ঘটাইয়াছেন। ইহাতে 
নুপ্রচলিত আধখ্যানের দ্বাভাবিক পরিণতির ব্যাঘাত৬,ঘটিয়াছে এবং 
তবভৃতিরচিত বস্তর কৃত্রিঘত। পরিস্ফুট হইয়! জগ 'উত্তররামচরিতে, 
ভবভূতির নাট্যরচনাকৌশলের যথেষ্ট পরিচয় আছে। এ্রথম অঙ্কে আলেখ্য- 
দর্শনে সীভার 'অরণাদর্শনের সঙ্কল্প রামের সীতাকে বনবাসে প্রেরণ করিবার 
সুযোগ ঘটাইয়া দিল। তৃতীয় অঙ্কে ছায়াময়ী সীত। রামের ছঃখের আস্তরিকতা 
ক্ঙ্্ডব করিলেন? ভবিস্ততে রামের সহিত তাহার মিলনের গথ সুগম 
হইল। 

উষ্ি-বিক্লেষণে ভবভৃতি মিদ্ধহন্ত। তরুণ ও বলদৃপ্ত লবের চরিত্র মনোরম । 
কানা হিলাবে রামের কর্তব্যপরায়ণতা ও স্বার্থত্যাগ। মান্য হিসাবে 


'মালভীমাধব' 


সাহিতাক বিচায় 


দৃশ্ঠকাব্য ১৮৫ 


নির্বািত সীতার অন্ত তাহার “অন্তগু্ঘনব্যথা” এবং অন্ুভাপানলে 
অন্তর্দাহ অতি মনোজ্ভাবে ভবভূতি বর্ণনা করিয়াছেন। পতির আন্তরিক 
পত্বীপ্রেমের পরিচয় লাভে “শরীরিণী বিরহব্যথা” জানকীর স্ত্রীন্থলভ কোমলত! 
ও ক্ষমার প্রকাশ অনবস্ত) করুণরসের যে চিন ভবভূতি নাট্যগ্রস্থগুলিতে, 
বিশেষতঃ “মালভীমাধবে? ও “উত্তররামচরিতে', অঙ্কিত, করিয়াছেন, তাহাতে 
“কারুণ্যং ভবভূতিরেব তন্ুতে” এই উক্তি সার্থক হইয়াছে 1 সীতার 
বিরহে শোকাতুর রামের নার্তনাদে অপি গ্রাবা রোদিতি, অপি দলতি বজ্জন্ত 
হদয়ম- হৃদয়-বিদারক করুণ রসের কী চমতকার বর্ণন|। দ্বাম্পত্যপ্রেম এবং 
বাৎসল্য রসেরও বিচিত্র বর্ণনা! “উত্তররামচরিতে”র পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় রহিয়াছে) 
“মালতীমাধবে” নাট্যকার গতান্থগতিক বিষয়বস্তু অবলম্বন না করিয়া! 
মৌলিকতার পরিচর দিয়াছেন, এবং উহাতে বিভিন্ন ঘটনাবলীর অপূর্ব 
বিচ্কাস রহিয়াছে । মালতী ও মাধবের প্রণয়কাহিনীর সহিত মদয়জ্সিকা ও 
মকরন্দের প্রেমের প্রাসঙ্গিক বৃত্তাস্তটি ভবভূতি অতি নৈপুণ্য সহকারে গ্রথিত 
করিরাছেন। ভবভূতির অপর একটি গুণ, প্রারুতিক দৃশ্টের অপন্ধপ বর্ণনা । 
কালিদ্রাসের বর্ণনার মাধুর্য হয়ত ভবভূতির গ্রন্থে নাই; কিন্তু ভবভূতির 
বর্ণনায় প্রকৃতির বাম্তব রূপটি পাঠকের নিকট উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। 
দওকারপ্যের একটি দৃশ্টের বর্ণনাচ্ছলে তিনি লিখিয়াছেন :₹_ 


কওুলদ্বিপগণ্ডপিগকষণোত্কম্পেন সম্পাতিভি 
খর্মন্ংসিতবদ্ধনৈঃ শ্বকুম্থমৈরর6স্তি গোদাবরীম্‌। 
ছাঁয়াপস্কিরমাঁণবিক্ষিরমুখব্যারুষ্টকীটত্বচঃ 
কৃজৎকান্তকপোতকুকুটকুলাঁঃ কূলে কুলায়দ্রমাঃ ॥ 
( উত্তররাঁমচরিত--২।৯ ) 


[তীরস্থিত নীড়বহুল তরুরাজি স্বীরপুষ্পসম্ভারে গোদীবরীর অর্চনা 
করিতেছে) (&) পুষ্পসমূহ আতপকিই্ হইব ঈ্থবস্ত অবস্থার কতুয়মান- 
গজগণুতর্ষণে ভূপাতিত হইতেছে, ছার়াস্থিত ভূমি-আলেখনকারী বিহগকুল 
বৃক্ষরাজির কীটদষ্ট বন্ধলগুলি আকর্ষণ করিতেছে, বৃক্ষোপরি সুন্দর কপোত ও 
কুকুটের দল কৃজন করিতেছে। ] 


১৮৬ সংক্ঠত সাহিত্োর ভূষিকা 


দাম্পতাপ্রেমের বর্ণনা 
অদ্বৈতং শ্খহ:থয়োরহগণ্ছং সর্বাস্ববস্থাস যদ 
নিশ্বামো হদয়শ্য যত্্র জরসা হন্মিবহার্ষে! রসং । 
কালেনাবরণাতায়াৎ প্রিণতে যত ম্নেঠসারে স্থিতং 
ভদ্রং হশ্য শ্বমাচষশ্ত কথমপোকং হি তত প্রাপ্যতে ! 
( উত্তরচরিত- ১৩৯) 
[ যাহ! সুখ ও ছুঃখে একরূপ, যাহ? সকল অবস্থারই 'ন্কূল, যাহা হৃদরের 
বিশ্ামস্থল, যাতার রম জর! হরণ করিতে পাঁরে না, কালবশে লক্জাদি আবরণের 
অভাবহ্ধেতু যাহা স্সেহপারে পরিণত হয়, সেই অদ্বিতীয় বসত কষ্টে লব্ধ হয়) 
যে সঙ্জন উ্লা লাভ করিয়[ছেন তীহার মঙ্গল হউক | ] 
নাটাকারের মতে, বিভিন্ন রস একই মূলী$ুত করুণরসের অভিবাক্তি; এই 
মত তিনি প্রকাশ করিয়াছেন নিয়োদ্ধত শ্সোকে_ 
একো! রলঃ কঞ্কপ এব “নমিত্তভেদা- 
ভিন্ন: পৃথক্‌ পৃথগিবাশ্রয়তে বিবর্তান্‌। 
আবর্তবুছুদতরঞ্গময়ান্‌ বিকারা 
নস্ভে। যথা সলিলমেব ঠি তৎ সমস্তম্‌ ॥ 
( উত্তরচরিত-_-৩।৪৭ ) 
[ একমাত্র করুণরস নিমিত্বতভৈদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয়, যেমন 
একই জলকে 'আবর্ত, বুদ ও তরঙ্গ প্রভৃতি রূপে দেখা যাঁয়। ] 
পতি-পত্বীর পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে ভবভভূতি বলয়াছেন-__ 
প্রেয়ো নিজ বন্ধৃতা বা সমগ্র 
সবে কামাঃ শেবধিজীবিতং বা। 
স্বীণাং ভর্তা ধর্মদারাশ্চ পুংসাম্‌ 
ইঙ্যন্যোস্ং বলয়ে! জ্াতমন্ত্র ॥ ( মালতীমাধৰ ) 
[ তোমরা জানিও যে, স্বামীর পক্ষে স্ত্রী এবং স্ীর পক্ষে স্বামী প্রিরতম 
বন্ধু, সমগ্র আত্মীরত'র প্রতীক, সমস্ত কাম্যবস্ত, নিধি+ এমন কি প্রাণ। ] 
আহাবীরচরিতে' ভবভৃতির একটি ক্রাটি এই যে, মাঝে মাঝে কোন কোন 
ভাঁজ অভিদীর্থ কথ বঙল্গিয়। পাঠকের বিরক্তি জন্মায়। ভবভূতির ভাষা) 





দৃষ্তকাব্য ১৮৯ 


স্থানে স্থানে দীর্ঘঘমাসবল ও চুরহ। ভবভূতির নাট্গ্রন্থগুলিতে হাস্তরসের 
্বপ্নত। বর্তমান যুগে পাঠকের নিকট বিসদূশ বলিয়া মনে হয়। ভবভৃতির 
শ্লোকসমূহে ছন্দ ও অলঙ্কারের বৈচিত্র্য প্রচুর পরিমাণে আছে ) 

স্বীয় গ্রস্থসমূহে ভবভূতি কিঞিৎ আত্মপরিচয় দিয়াছেন। সম্ভবতঃ বিদর্ভের 
পন্পপুরে কাশ্তপগোতীয় এক ব্রাক্ষণ পরিবারে তীহার জন্ম 
হয়। ভবভূতি ভট্টগোপালের পৌত্র এবং নীলক$ ও 
জাতুকণাঁর পুত্র। ভবভৃতির একটি উপাধি ছিল “শরীক” । 

ভবভৃতির কাল শ্্রীষ্টীয় ৭ম শতকের শেষভাগে বা ৮ম শতকের প্রথম ভাগে 
বলিয় অন্গমিত হয়। 

কালিদাসোত্তর যুগের অপরাপর নাট্যকারগণের মধ্যে যশোঁবর্মণ ও 
মায়ুরাজ সমধিক প্রসিদ্ধ। 


যশোবর্মণের “রামাত্যুদরয় লুপ্ত । কিন্তু, আনন্াবর্ধন কর্তৃক ইহার উল্লেখ 


ভবতৃতিব জীবনী ও কাল 


টার ও অলঙ্কারশাস্বগ্রন্থসমূহে এবং কোষকাব্যগুলিতে ইহার 
নর দয় ্ 

না শ্লোকসমূহের উদ্ধৃতি হইতে মনে হয়, এককালে ইহা প্রসিদ্ধ 
'উদাত্তরাঘব' নাটক ছিল। মায়ুরাজের “উদাত্তরাঘবও লুপ্ত এবং অনুরূপ 


ভাবেই ইহার খ্যাতি অনুমেয় 


এই যুগের অন্তান্ঠ নাট্যগ্রস্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য উদ্দগুনাঁথের 
৬ “মল্লিকামীরুত', বাণভট্রের রচন! বলিয়া প্রসিদ্ধ “পার্বতী- 
ই পরিণয়'ঃ 'অধুনালুপ্ত “মুকুট-তাভিতক, ও শক্তিভদ্রের 
*আশ্চর্যচূড়ামনি' “আশ্চর্ষচুডামণি' | 


ক্ষয়িধুও দৃষ্টকাব্য 

ভবভৃতির সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় নাট্যপ্রতিভার গৌরবময় যুগের 
অবসান ঘটিরাছিল। তাহার পরেই এই প্রতিভার ক্ষীয়মাণ রূপটির পরিচয় 
পাওয়া যাঁয়। এই ক্ষরিষ যুগে বহু নাট্যগ্রস্থ রচিত হইয়াছিল; কিন্তু 
ইহার1 নাট্যশাস্ত্রের নিয়মে নিগড়িত নাটক হিসাবে নগণ্য এবং অনেক 
ক্ষেত্রে পূর্ব বিখ্যাত নাটকসমূহের অহৃকরণ মাত্র। ইহাদের মধ্যে পঞ্থ- 
কাব্যরচনীর কৌশল আছে বটে; কিন্তু নাঁট্যরচনীকৌশলের পরিচয় নাই। 


১৮৮ সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা 


এই যুগের নাট্যকারগণের রচনা সাহিতাক ব্যায়াম ও পাগ্ডিত্যের পরিচারক 
মান্্। শ্রী নবম শতক হইতে মোটামুটি ভাবে এই যুগের প্রারত্ 
বলা যার়। 

এই যুগের অপেক্ষাকৃত অধিকতর পরিচিত নাট্যকারগণের ও তাহাদের 
রচিত গ্রন্থগুলির নাম নিয়ে দেওয়া গেল £ 


গ্রন্থকার গ্রন্থ 
( খর্ণ/চুক্রমিক ) 

কবিকর্ণপূর (১৬শ শতক) চৈতনচজ্রোদয় 
কষ্মিশ্র (১১শ শতক) প্রবোধচন্দ্রোদয় 
ক্ষেমীখ্বর (১০ম শতক) চণ্ডকৌশিক 
জয়দেব (১৩শ শতক) প্রসন্নরাধব 
€বেরার়ের ) 
পামোদর মিশ্র (১১শ শতক?) মহানাটক বা হনৃমক্নাটক 
বীরন।গ কুন্দমাল। 
বিহলণ (১১শ শতক) কর্ণমন্দরী 
যুরারি ( ১*ম শতক) অনর্থরাঘৰ 
বাজশেখর বালরামায়ণ 


বালভারত ( অসম্পূর্ণ ) 
উল্লিখিত গ্রস্থগুলির মধো “প্রবোধচন্দ্রোদয়' একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর নাটক। 
ইং। একটি রূপকনাট্য । ইহাতে প্রবৃত্তি, নিবুত্তি, মন, ধর্ম, বিবেক, দত্ত, লোভ, 
ভক্তি প্রভৃতিকে এক একটি চরিত্ররূপে অঙ্কিত করা হইয়াছে। অদ্বৈত বেদাস্ত- 
মতের সহিত বিভক্তির সমন্বরসাঁধন এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য । 


পরিশিষ্ট 


(ক) জংস্কতে এতিহাঁদিক রচনাবলী 
কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে, ভারতীয় সাহিত্যে কোন 
ইতিহাস নাই, এমন কি ভারতীয়দের এঁতিহাসিক বোধও নাই। এই 
অভিযোগ সংস্কত সাহিত্যের ক্ষেত্রে কতদূর সত্য, তাহাই বর্তমান প্রসঙ্গে 
আমাদের আলোচ্য । 
ভারতীয় সাহিত্যে ইতিহাস নাই, এই অভিযোগটি সম্পূর্ণ সত্য নছে। 
ভারতীয় সাহিত্যে. রামায়ণ ও “মহাভারতে আমরা যে কাহিনী পাইয়া 
রতিহাসিক রচনার থাকি, তাহার এঁতিহাপিকত্বের কোন প্রমাণ নাই; 
অভাব সন্বন্ধে অভিযোগ রামচন্দ্র বলিয়া প্রকৃতই কোন রাজা ছিলেন কিনা, 
অথব। রাবণ নামে তাহার কোন প্রতাপশালী প্রতিঘবন্বী ছিলেন কিন! 
তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই। "মহাভারতে'র পাগুব এবং 
কৌরবগণের যে যুদ্ধকাহিনী আমরা পাই তাহার যথার্থতা-নিণয়ের 
জন্ত নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণ নাই। তবে, এ উভয় গ্রস্থেরই মুলে 
কোন প্রকৃত ঘটনা থাঁকা খুব সম্ভব, অনেকে এইরূপ মনে 
উত্ত অভিযোগের 
অযৌক্তিকতা করেন । তাহাদের মতে, কোন বাম্তব ঘটনাকে অবলম্বন 
করিয়া সম্ভবত: এ গ্রন্থদ্বয়ের আদি রচয়িতৃগণ রাজাদের 
কাল্পনিক নাম দিয় এবং নিজেদের করিত্শক্তি প্রদর্শন করিবার জন্ত নৃতন 
ঘটনাবলীর স্থট্টি করিয়া গ্রন্থগুলি রচন। করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থগুলিতে 
রাজনৈতিক ইতিহাসের উপকরণ থাকুক বা নাই থাকুক, উহাদের মধ্যে যে 
সামাজিক আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতির পরিচয় আমর পাঁইতেছি, তাহাদের 
একটা! সৃল্য আছে, একথ। অস্বীকার কর যায় না। 
পুরাণ নামক যে গ্রন্থগুলি আমরা পাইতেছি, ভাহাদের মধ্যে 
সামাজিক চিত্র ছাড়াও, রাজনৈতিক ইতিহাসের অনেক 
উপকরণ পাওয়া যায়। পুরাে বণিত রাঁঞজগণের 
বংশাবলীতে ভ্রমপ্রমাদ এবং অতিশয়োক্তি ও অতিরঞ্জন থাকিলেও তাহাদের 


পুরাণ 


১৯০ সংস্কৃত সাহিতোর ভূমিকা 
মধ্যে কিছু পরিমাণে এতিহামিক তথ্য নিহিত আছে, ইহা পণ্ডিতগণ 
শ্বীকাঁর করিয়াছেন । 
স্তস্তভ এবং মন্দির প্রতৃতিতে ক্ষোদ্দিত লেখম।লার এবং তাত্রশাসনগুলিতে 
প্রকৃত ইতিহাস আমরা পাইরা থাকি। উহাদের মধ্যে প্রশগ্জিজাভীর 
লেখমালাতে কবিম্বলভ অতিশয়োক্তি, অতিরঞ্জন প্রভৃতি 
রা থাকিলেও রাজগণের বংশাবলী এবং মঠ, মন্দির ও্ততভাদি 
নির্মাণ এবং প্রতিষ্ঠার তারিখ ইত্যার্দি সম্বন্ধে অনেক 
তথা পাওয়া যাল়। উদাহরণস্বরূপ নিম্নলিখিত প্রাচীন প্রশস্তিগুলির উল্লেখ 
করা যাইতে পারে ২-- 
(১) শীর্ণার গ্রশন্তি (আঃ ১৫০-১৫২ ্রীষ্টা্ষ ), 
(২) হরিষেণ-রচিত সমুদ্্গুপ্ের প্রশস্তিঃ 
 (এলাহাবাদ-_আঃ ৩৪৫ খ্রীষ্টাব ) 
(৩) বৎসভটি-রচিত প্রশান্ত (মান্সাসোর; ৪৭৩-৭৪ খ্রীষ্টাব )। 
ক্লাসিক্যাল যুগের কাব্যেও কতক পরিমাণে এঁতিহাঁসিক তথ্য আছে। 
পন্চকাব্যের আলোচন! প্রসঙ্গে আমর দেখিয়াছি যে, 
নিম্নলিখিত কা বাগ্রস্থগুলিতে কাবোর সঙ্গে সঙ্গে এঁভিহাঁনিক 
ঘটনাবলীরও কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া! যায় 
পল্পগুপ্তের “নবসাঁহসাঙ্কচরিত' বিল্হণের “বিক্রমাঙ্ক- 
দেবচরিত'* কল্হণের রাঁজতরঙ্গিণী ও দন্ধ্যাকরের 


ফাষো ইতিহথামিক তথ্য 


পণ্ঠকাব্য 


গ্রামচয়িত+। 
ইছান়ের মধ্যে 'রাজতরজিণী'র এতিহাসিক যুল্যই পর্ডিতসমাজে সর্বাপেক্ষা 
ধিক বলিয়া বিবেচিত হয়। এই সমস্ত গ্রস্থ ছাড়াও এ্তিহাসিক বিষয়বস্ত 
অরলঙ্বনে এমম অনেক পদ্যকাঁব্য রচিত হইয়াছে, ঘাহাদের নাম তত প্রসিদ্ধ নহে। 
গৃ্টকাবোর ক্ষেত্রেও বাপভদ্ট্রের “হর্ষচরিতে'র এঁতিহাসিকত্ব, যত 
ডক অল্পপরিমাণই হউক, স্বীকৃত হইয়াছে। অশ্বঘোষের 
“শারিপুত্রপ্রকরণ। বিশাখদতের এমুদ্রারাক্ষল' প্রভৃতি 
বপাফাবা দৃষ্তকাব্যে কিছু কিছু এঁডিহাসিক তথ্য নিহিত আছে। 
উল্লিখিত আলোচন] হইতে ইহা নিএসনেছে প্রমাণিত হয় ফে সংস্কৃত 
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সাহিতো ইতিহাস একেবারেই নাই, এই অভিযোগ অমৃলক। তবে একথা 
ঠিক ধে, এই সাহিত্যের বিশালত্বের তুলনায় মনে হয় যে, ইহাতে 
এতিহাসিক তথ্য অতি নগণা। যেপব গ্রন্থগুলিতে এঁতিহাসিক তথ্য 
পাওয়া যায়, তাহাদ্দের মধ্যেও অলঙ্কার ও বাগবাহুল্য হইতে খাঁটি 
ইতিহাস্রে উপকরণ সংগ্রহ করা কঠিন এবং এ সব গ্রন্থে ইতিহাস রচন! 
অপেক্ষা কাব্যকৌশলের প্রতিই লেখকের প্রয়াম অধিকতর । কিন্তু, এ 
লেখকগণের এঁতিহাসিক বোঁধ ছিল না, এমন নহে। এ্রতিহাসিক বোধ 
না] থাকিলে, তীহারা এডিহাসিক বিষয় লইয়। গ্রন্থরচনার প্রচেষ্টা হয়ত 
করিতেনই না। 
এখন প্রশ্ন এই--সংস্কত সাঠিত্যে এতিহাঁসিক রচনা এত কম কেন? এক 
কথায় এই প্রশ্থ্রের উত্তর দেওয়। যায় না। ইহাঁর অনেকগুলি 
ধতিহাসিক রচনার 
তারকার কারণের মধ্যে প্রধান এই ষে, যে জাতীয়তাবোধে 
অন্তপ্রাণিত হইয়া লোকে ইতিহাস রচন! করিয়া! থাকে, 
প্রাচীন ভারতের ইঙিকাঁসে দেখা যায়, সেই জাতীয়তাবোধ লোকের মনে 
জাগিবার অবকাশ হয় নাই। রাজবংশগুলির প্রত উত্থান 
পতন, প্রতাপশালী রাজ্যগুলির মধ্যে পরম্পর কলহ, 
এবং কোন একটি কেন্দ্রীয় শক্তির প্রতি সমগ্র ভারতের আনুগত্যের 
অভাব এই জাতীয়তাবোধের পরিপন্থী। দ্বিতীয়তঃ, 
কর্মবাদ, অলৌকিক 
আনার বিন প্রাচীন ভারতবাসিগণের মনের গঠন এই ব্যাপারের 
জন্য কতক পরিমাণে দারী। কর্মবাদঃ? অলৌকিক 
'ঘটনাবলীতে বিশ্বাস প্রস্ততি তাহাদের মনে বদ্ধমূল হওয়ায়, তাহার! কোন 
স্মরণীয় ঘটনার কার্ধ-কাঁরণ বৈজ্ঞানিক উপায়ে নির্ধারণ করিবার প্রচেষ্টী 
করিতেন না। 


জাতীরতাবোধের অভাব 


(খ) গীতিকাব্য 


'গ্ীতিকাব্য বলিতে সেই ধরণের কাব্যকে বুঝায়, যাহা গীত হওয়ায় 
যোগ্য । ইহাতে কবি-চিত্বের স্ব্চ-ক্ফর্ত একটি ভাব বা আবেগ প্রকাশিত হয়। 
এইরূপ কাব্য সাধারণতঃ অন্ান্ত কাব্যগ্রন্থের তুলনায় সংক্ষিপ্ত । 


১৯২ লস্কত সাহত্যের ভূমিকা 


ক্লাসিক্যাল লস্কৃত সাহিত্যে গীতিকাব্য প্রচুর। ইহাদের বিষয়বস্ত 

বিবিধ প্রকার; যথা--শৃঙ্জাররসাতবুক, ভক্তিমলক ও নীতিমূলক। এই জাতীয় 

অনেকগ্তপি কাব্যে প্রকৃতির সহিত মানুষের নিবিড় যোগের বর্ণনা কর! 

হইয়াছে। কোঁধকাবাসমূহে গীতিধর্মী অসংখ্য শ্লোক 

684 লব নানা কবির নামের সহিত যুক্ত দেখা যার। পঞ্ঠকাঁব্যের 

আঁলোচন! প্রসঙ্গে এই জাতীয় প্রধান প্রধান কাবাগুলির 

উল্লেখ করা হইয়াছে । বর্তমান প্রসঙ্গে কোষকাব্যের কবিগণের কথ! 
উল্লেখ ন! করি উল্লেখযোগ্য গীতিকাব্যগুলির নাম একত্র সয়্িবেশিত হইল । 


কাব্য রচয়িত৷ 

( বর্ণানুক্রমিক ) 

অমরম্ণতক অমর 

আর্ধাসধুশতী গোবর্ধন 

খাতুসংহার কালিদাস 

কষ্ণকণীমূত (ব! রুষ্ণলীলামৃত ) লীলাশুক বা! বিবমঙ্গল 

গসীতগোবিন্দ জয়দেব 

ঘটকর্পরকাব্য ঘটকর্পর 

চণ্তীশতক বাণভট্ট 

চৌরপঞ্চাশিকা বিল্হণ 

নীতিশতক ভর্তৃহরি 

যেঘদুত কালিদাস 

বৈরাগ্যশতক ভর্তৃহরি 

শৃঙ্গারশতক 

শূঙ্গারতিলক কালিদাস (৫) 

শুর্ধশতক ময়ূর 

উল্লিখিত কাবাগুলি ছাড়াও, স্তবন্তোত্রের মধ্যে অনেকগুলি গীতিধর্মী। 
সববক্যোর এই শ্রেণীর গীতিকাব্যে শঙ্করাচার্যের নাঁমে প্রচলিভ শিব 


, ও গজ] প্রভৃতি দ্নেখদেবীর উদ্দেশে রচিত ত্যবন্তোজগুলি সমধিক গ্রসিদ্ধ। 
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গে) প্রধান প্রধান গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
গ্রন্থ 

অমরকোষ--অমরসিংহ-রচিত “নামলিজানুশাসন নামক অভিধান 'অমরকোষ। 
নামে প্রচলিত। এই অভিধানে কতকগুলি সংস্কৃত শবকে 
স্বরারদিকাণ্ড, ভূম্যাদিকাণ্ড ও সামান্তকাণ্-এই তিন কাণ্ডে 
বিভক্ত করিয়া প্রতোক কাঁগ্ুকে কতক বর্গে বিভক্ত করা 
হইয়াছে । এই অভিধানে মূল সস্কত শব্দের প্রতিশব ও লিজ 
শ্লোকাঁকারে লিখিত হইয়াছে; কতক সমধ্বনিবিশিষ্ট ভিন়ার্থক 
শবাও ইহাতে সন্গিবিষ্ট হইয়াছে । অমরসিংহ সম্ভবতঃ ৪৫, 
্রীষ্টাব্বের পূর্ববর্তী লেখক। এই অভিধানের ক্ষীরম্বামি-রচিত 
টীকা প্রাচীনতম ও সর্বাধিক পরিচিত। 

কথাসরিৎসাগর-_অধুনালুপ্ত বৃহৎকথার অস্ততম পদ্যরূপের নাম। ইহা কাশ্মীরী 
সোমদ্রেব-রচিত। ১*৬৩-১*৮১ গ্রীষ্টাব্ের মধ্যবর্তী কোন 
কালে ইহা রচিত হুইয়াছিল। বৃহথকথার অধুনাপ্রাপ্ত তিনটি 
রূপের মধ্যে ইহা সর্বাপেক্ষা! প্রসিদ্ধ । 

কপূরমঞ্জরী-_ইহা চারিটি অঙ্কে রচিত সষ্টকশ্রেণীর নাট্যগ্রন্থ। ইহার বৈশিষ্ট্য 
এই যে সম্পূর্ণ গরস্থখানি প্রারতে রচিত। কোনও এক 
রাজকুমারীর সহিত এক রাজার গোঁপন প্রণয়ের কাহিনী, 
মহিষীর কোপ এবং শেষ পর্যস্ত প্রণয়িনীর সহিত রাজার মিলন-_ 
সংক্ষেপে গ্রন্থটির বিষয়বন্ক এইরূপ । ইহার রচরিতা রাজশেখর 
আহ্ুমানিক শ্রী্ীয় দশম শতকের লেখক। 

কারস্বরী--বাঁপভট্ট-রচিত প্রসিদ্ধ গপ্ভকাব্য। ইহা কথাশ্রেণীর কাব্য; ইহাতে 
বধিত ঘটনাবলী কাল্পনিক । এই গ্রন্থের রচন! দীর্ঘসমাসবহুল 
এবং কঠিন শবের প্রয়োগে কণ্টকিত। ইহার মল আখ্যানে 
বনু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাখ্যান অন্তনিবিষ্ হইয়াছে; ফলে অনেক 
সময়ে মূল আখ্যানের সূত্রটি পাঠক হারাইয়! ফেলেন। ইহা 
রচরিতা বাণভষ্ট হর্যবর্ধনের সভাশ্রিত ছিলেন; বিনা 
তিনি গ্রহীর সপ্তম শতকের আফিভাগের লোক 
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কুষারসন্ঘব--কালিধাস-রচিত মহাঁকাব্য | ইত সতদশ লর্গে রচিত। কোন 
ফোন পণ্ডিতের মন্তে, ইহার নবম হইতে অবশিষ্ট সর্গগুলি 
কালিদাস-রচিত নছে। এই অন্থযানের প্রধান কারণ এই 
যে, এই অংশের মল্লিনাথ-রচিত টীকা পাওয়া যার না এবং 
প্রথম আট সর্গের তুলনার শেষ নয় সর্গের রচনাশৈলী 
নিরু্তর। তারকান্ুর কতৃক উৎপীডিত দেবগণ কর্তৃক. 
শিব-পার্বভীর পরিণয়কলে মদনদেবের মাধ্যমে শিবের 
তপোভঙ্ের পরিকল্পনা, শিৰ কর্তৃক মদন-নিধন, পার্বভীর 
তপশ্যা-তু্ শিব কর্তৃক পার্বতীর পরিণয়, তারকাঁরি কাত্ডিকেয়ের 
ভস্প--সংক্ষেপে ইহাই এই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয় । এই গ্রন্থে 
হিমালয় ও বসন্তের বর্ণনা অতি মনোজ্ঞ। 

সতগোবিশ--জয়দেব-রচিত দ্বাদশ সর্গাত্মক প্রথ্যাত ভক্তিমূলক গীতিকাব্যি। 
ইঞাতে বছ গান লঙ্গিবি হইয়াছে। বুল্দাবনে কষের শঙ্গার- 
রলাশ্রত বসস্তুল'ল! এই কাব্যের উপভীবা। কবির নিজের 
ভাষাতেই জয়দেব-ভারতী মধুর, কান্ত এবং কোমল। হরিম্মরণে 
সরল মন ও বিলাসকলায় কৌতুহল লইয়া কবি এই কাব্য 
রচন| করিয়াছিলেন বলির! ইঠার খ্যাতি বাংলাদেশের চতুঃসীম। 
লক্ঘন করিয়া সারা ভারতে ব্যাঞ্ধ হইয়াছিল। কাব্যরসজ্ঞ 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও ইহার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন । জয়দেব 
ছিলেন বঙ্গেশ্বর লক্ষণসেনের সভাশ্িত; লল্গণসেনের 
রাছত্বকাল আল্গমানিক ১১৮৫-১২*৫ গ্রষ্টাব্য পর্যস্ত ব্যাপী ছিল। 

ছানকীহযণ--কালিদাসোত্বর ঘুগের অন্তম মহাকাবা। ইহ] কুষারদাস- 
রচিত। লিংলে প্রচলিত কিন্বদস্ত্রী এই 'যে, কুমারদাস ছিলেন 
সিচলের রাজ! ( আনুমানিক ৫১৭-৫২৬ আধা )। সিংহলী 
ভাষায় রচিত একটি টীকার সাক্ষা হইতে যনে হয়, কাধাধানি 
পঞ্চবিংশতি সর্গে রচিত হইয়াছিল; বর্তমানে ইছার অংশমান্র 
।পাওয়। হায়। জ্ামারণের কাহিনী অবলঘ্বনে ইহা রচিত। 
উল্লিখিত সিংহ্লী গ্রন্থ হইতে মনে হয়, জানকীর হরণেই কাব্যের 
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পরিসমাপ্তি নহে। রামের পুনরার রাজ্যাভিষেক পর্যস্ত ঘটনাবলী 
ইহাতে বণিত হইয়াছে। 

ধ্বন্তালোক--অলঙ্কারশান্ছ্ের বিখ্যাত গ্রন্থ এবং “কাব্যালোক” বা “সহদয়ালোক' 
নামেও পরিচিত। কারিকা ও বৃত্বি-এই ছুই অংশে গ্রন্থখানি 
ব্রচিত। টীকাকার অভিনবগুপ্ডের সাক্ষ্য হইত্তে সনেক পণ্ডিত 
মনে করেন যে, কারিক।ও বৃত্তির রচরিতৃছয় পৃথক পৃথক্‌ ব্যকজি। 
তি আনন্দবধনের রচিত। কিন্তু, কারিকাংশের রচরিতার 
প্রকৃত নাম জান! যায় না; তাঁহাকে কেহ বলেন ধ্বনিকার, 
কেহ বাঁ মনে করেন তীহার লাম সধদয়। কারিকাগুলি 

স্তবঙঃ শ্রীষ্টীয় নবম শতকের পূর্বেকার রচনা । আনন্দবর্ধন 

রি নবম শতকের মধ্যভাগের লেখক। এই গ্রন্থে কাব্যের 
মাত্বা সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদের বিচাঁরপূর্বক নান! যুক্তিবলে 
প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা কর! হইয়াছে যে, ধ্বনি ৰা বাঙগযার্থই 
কাব্যের আত্মা। 

নলচম্পৃ--ত্রিবিক্রমভট বা সিংহাদিত্য কর্তৃক সাত উচ্ছ্বীসে রচিত এবং উপলভ্য- 
মনি চম্পৃকাব্যসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম। ইহা! “দময়স্তীকথা, 
নামেও পরিচিত। এই গ্রন্থে রচয়িতার পা।গুত্য প্রদর্শনের 
সচেতন প্রয়াস লক্ষণীর | 

নৈষধচরিত--শ্রীহ্ব ( আই গ্রষ্টায় ১২শ শতক ) কর্তৃক দ্বাবিংশতি সর্গে, রচিত 
প্রখ্যাত মহাঁকাব্য। “মহাভারতে'র নল-দময়স্তীর কাহিনী 
অবলম্বনে নলের সহিত দমযত্তীর বিবাহ ও নলের রাজধানীতে 
কলির আগমন পর্যন্ত ঘটনাবলী ইহাতে বনিত হইয়াছে। 
পরম্পরাগত ভারতীয় সমালোচনায় “নৈষধে পদলাঁলিত্য* সবিশেষ 
উপভোগ্য ও কবির রচনাকৌশলের পরিচায়ক । কিন্তু, আধুনিক 
লমালোচকগণের, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য সমালোচকগণের, মতে 
কাব্যটি কবির পাগ্ডিত্যের পরিচায়ক হইলেও ইহাতে কাব্যোখ- 
কর্ষ বিশেষ কিছু নাই। কবির মাত্রাৰোধের অভাব, হূরছ 
শবের প্রয়োগ এবং দার্নিক মতবাদের অবতারণা! হেত জাগার 
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সফালোঁচকের মতে কাবাখানি কুচি ও নিরুষ্ট রচনাশৈলীর 
উৎকই& নিদশন । 

পাবতীপরিণয়--বাণের (প্র "ম শতক ) নামাঙ্কিত পঞ্চাঙ্ক নাটক। প্ররুতপক্ষে 
চা গ্রহীয় ১৪শ-১৫শ শতকের জনৈক অভিনববাণ কর্তৃক 
রচিত। ইহার বিষয়বন্থ হইতে মনে হয়, ইহা কালিদাসের 
“কুমারসম্তবে'র নাটারূপমাত্র । নাটক হিসাবে ইহা উৎকর্ষহীন। 

প্রবোধচজ্ঞরোদয়--ককমিঅ (গ্রী্ীয় ১১শ শতক )-রচিত বড়ক্ক পাটক। ইহার 
বৈশিষ্টা এই ষে, গভানুগত্িক কাহিনী অবলম্বনে ইহা রচিত 
হয় নাই । ইহা একখানি বাপক নাটা (8119£08508] 12079) | 
মন, গ্রবৃতি, নিবৃত্তি, মোহ, লোভ, দস্ত, ধর্ম, বিবেক প্রভৃতি এই 
গ্রন্থে নাটকীয় চরিজ্ররূপে উপস্থাপিত হইয়াছে । অদ্বৈত বেদান্ত 
মতের সঙ্গে বিষুণভক্তির সমন্বয় এই গ্রন্থের প্রতিপাগ্থ। 

বাপবাত।--নুবন্ধু (গ্রী্রীয় ৭ম শতক )-রচিত কথাশ্রেণীর গন্ভকাব্য। রাজকুমার 
কন্দর্পকেতু ও রাজকুমারী বাসবদত্তার প্রণয়কাহিনী এই গ্রন্থের 
উপজীব্য) মুল কাহিনীটির উৎস ওপাটঢ্যের “বৃহৎকথা”। 
পরম্পরাগত ভারতীয় সমালোচনায় সুবন্ধুকে বাণভটের সমকক্ষ 
বল! হইয়াছে। নানা অলঙ্কারের সুনিপুণ প্রয়োগে সুবন্ধুর 
রচনাটি উপাদেয় । 

বুদ্ধঃরিত--অশ্ঘোষ (আঃ গ্রীহীয় ১ম শতক )-কর্তৃক বুদ্ধের জীবনকাহিনী 
অবলম্বনে রচিত। ইহার 'অধুনাপ্রাপ্ত সংস্থত রূপে সর্গসংখ্যা ১৭; 
কিন্তু, উহার চীনা ও তিব্বভীয় অনুবাদে সর্গসংখ্যা ২৮। ইহার 
শেষাংশ অশ্বঘোধ-রচিভ কিনা সেই বিষয়ে সংশয় আছে। 
অষ্টাধিংশতি সর্গাত্বক “বুদ্ধচরিতে'র প্রারস্তে আছে গৌতমের 
জধাবৃততাস্ত এবং ইহার শেষ হইয়াছে অশোকের রাজত্ববর্ণনায়। 
এই কাব্যের রচনা প্রাঞ্জল, ভাষা ম্বচ্ছন্দগতি এবং ভাব 
হধরঞাহী। এই গ্রন্থে জরা, ব্যাথি ও মৃত্যুর প্রীণস্পর্শ চিত্ত 
অস্িত হইয়াছে। 

বাগজারীসিতি এই যে, ইহা গগাচা কতৃকি পৈশাটী প্রারুতে রচিত হইয়াছিল । 


পরিশিষ্ট ৃ ১৯৭ 


ইহার রচনাকাল, কাহারও কাহারও মতে, গ্রীষ্টীয় প্রথম বা 
দ্বিতীয় শতক । মুল গ্রস্থধানি লুপ্ত। ইহার সংস্কতে রচিত 
তিনটি রূপ বর্তমান 'আছে--ক্ষেমেন্দ্রেরে “বৃহৎকখামঞ্জরী' 
সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর” এবং বুধস্বামীর “বৃহতকথাঙ্জোক- 
সংগ্রহ' ; প্রথম দুইটির রচর্িতা কাশ্ীরী, শেযোজ গ্রন্থের প্রণেতা 
নেপালী। “বৃহৎকথা পরবর্তী কালের বছ শ্রব্যকাব্য ও 
দৃশ্ঠকাব্যের উপজীব্য । 

ভাট্রকাবা-_ইহার প্রকৃত নাম “রাবপবধ? এবং ভট্টি বা ভর্তৃহরি ( আঃ ৭ম শতক ) 
কর্তৃক রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে ছাবিংশ সর্গে রচিত। 
প্রকীর্ণ, অধিকার, প্রসর ও তিউস্ত--এই চাঁরিটি “কাণ্ডে? কাব্য- 
খানি সম্ভবতঃ সরসভাবে ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শান সম্বন্ধে 
ছাত্রদ্িগকে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল। 
মল্লিনাথ ইহাকে বলিয়াছেন “উদাহরণকাব্য । কঠিন ভাষার 
আবরণে স্থানে স্থানে ইহার কাব্যোৎকর্ষ প্রশংসাহ। ছিতীয় 
সর্গে শরঘর্ণন রচয়িতার কবিত্বশক্তির একটি গ্রুষ্ট নিদর্শন । 

ভাগবত--ইহা দ্বাদশ “ম্থন্ধে রচিত, ইহার ক্লোকসংখ্যা প্রায় ১৮৯০০ । 
কুষ্ণের জীবনী, লীলাকীর্তন, বিষুুর অবভারসমূহের বর্ণনা এবং 
কলিষুগ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী প্রভৃতি এই গ্রন্থের প্রধান বিষয়বন্ত | 
“ভাগবত' বৈষ্ণবগণের সবিশেষ আদরণীয় ও শ্রন্ধের। ভাষা, 
রচনাশৈলী ও ছন্দে ইহ! পুরাণসমূহের যধ্যে বিশিষ্ট স্থানের 
অধিকাদী। কেহ কেহ ইহাকে বৈয়াকরণ বোপদেব কর্তৃক 
রচিত মনে করেন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে, ইহা 
অনুমানিক গ্রী্ীর ১*ম শতকের রচন1। 

অহাভারত- ভারতীয় এঁতিহ অনুসারে ব্যাস-রচিত। আধুনিক পণ্ডিতগণের 
মতে, ইহা এক ব্যক্তির বা এক কাঁলের রচন! নহে। তাহার! 
নান! যুক্তিবলে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, একই 
“মহাভারতে প্রাচীন ও 'অর্বাচীন অংশ যার চারা 





১৯৮ সন্ত সাকিতোর ভূমিকা 


প্রযাণ বিশ্বমান। ভারতবালিগণের পরম্পরাগত বিশ্বাস এই যে, 
“মহাভারত, 'রামারণোর পরবতী কালে রচিত হইয়াছিল। 
কিন্ত, রচনাশৈলী, গ্রস্থে প্রতিফলিত সমাঙ্ধ-চিত্র প্রভৃতি হইতে 
গাঁধুনক কোন ফোন পণ্ডিত মনে করেন ষে, মহাভারত, 
ঝস্ততঃ ইহার অংশবিশেষ, “রামায়পে'র পূর্ববর্তী। কৌরব 
ও পাগুবগণের মধ কলহ, কুরুক্ষেঅযুদ্ধ এবং অবশেষে 
ধর্মপরায়প পাঁগুবগণের শ্রীকফ্সাহায্যে জয়লাভ--এই মৃল 
কাহিনীকে কেন্দ্র করিয়া ইহাতে ধর্মশান্্। অর্থশাস্ব ও দর্শন 
প্রভৃতি নানা বিষয় আলোচিত হইয়াছে এবং বিবিধ উপাখ্যান 
সন্লিবিষ্ট হইয়াছে । 

মাঁলতীমাধব--ভবন্ৃতি (অং গ্রী্ীয় "ম-৮ম শঙক )-রচিত প্রকরণ শ্রেণীয় 
দশান্ধ নাটাগ্রন্থ। তরুণ ছাত্র মাপব এবং মন্ত্রিকন্তা মালতীর 
প্রণয়কাহিরনার সঙ্গে সঙ্গে মকরলা এ মদয়স্তিক!র প্রণয়কাহিলী 
এই গ্রন্থে নাটারপ লাভ করিয়াছে । এই উভয় কাহিনী 
গ্রথিত করিয়া নাট্যকার নিপুণতার পরিচয় দিয়াছে বটে; 
কিন্ত, মাধব-মালভী'র প্রধান কাহিনীটি অপর গৌণ কাহিনীর 
নিকট ম্লান হইয়া! পড়িয়াছে। 

মাজবিকাধিমিজ্র--+কালিদ্দাস (আঃ খ্রীঃ ৫ম শতক )-রচিত পঞ্চাঙ্ক নাটক। 
রাজকুমারী মালবিকার প্রতি রাজার অনুরাগ, ইহাতে কনিষ্ঠা 
মহ্থিষী ইরাবতীর কোপ এবং অবশেষে অনুকূল পরিস্থিতিতে 
জ্যেষ্টা মহির্ী ধারিণীর সাহাযষো রাজা ও তদীর প্রণকিনীর 
পরিণয়--সংক্ষেপে এই নাটকের বিষয়বস্থ এইরূপ । কাহারও 
কাহারও মতে, এট নাটক কালিদাসের অপরিণত বরসের 
রচল?। 

সুজারাক্ষস--বিশাখদদ্র ('্সাঃ শী: ৯ম শতক )-রচিভ সপ্াঙ্ক নাটক। নানা 
কৌশলে চস্তগুপ্ত-মন্ত্রী চতুর চাঁণকা বা কৌটিল্য কর্তৃক বিধব্ঞ 
নবরাজগণের অন্থরত্ত মন্ত্রী রাক্ষসের স্বপক্ষে আনয়ন এই 
পাটিকের , হলু বিষ্রব্ধ। 4 রাজনৈতিক ব্যাপার অবলগ্বানে 


পরিশিষ্ট ১৪৯ 


আর কোন নাটক সংস্কৃত নাঁটাসাহিত্যে রচিত হয় নাই। ইহান্তে 
একটি মাজ্জ নগণ্য স্ত্রীলোক ছাড়া অপর কোন নারীচরিত্র 
নাই--ইহাও এই নাটকের পর একটি বৈশিষ্ট্য । 

চ্ছকটিক-_ইহা প্রকরণ শ্রেণীর দশা নাটাগ্রন্থ। ইহা শূদ্রকের নামাক্কিত। 
কেহ কেহ মনে করেন, ইহা শুদ্রক নামক কোন রাজার 
সভাশ্রিত পণ্ডিতের রচনা) কাহারও কাহারও মতে, ইহা 
ভাস-রচিত। খ্রীঃ পূর্ব ২য় শতক হইতে শ্তীত্ীয় ৬ঠ শতক পর্যন্ত 
নানা কাঁলই ইহার রচনাকাল বলিয়। বিভিন্ন পণ্ডিত মনে 
করেন। সচ্চরিত্র দরিদ্র ত্রাঙ্গণ চারুদতের প্রতি গণিকা 
বসম্তসেনার অনুরাগ এবং নানা অবস্থাবিপর্যয়ের মধা দিয়া 
উভয়ের মিলন ও বনস্তসেনা কর্তৃক চারুদত্তের বধূপদপ্রাপ্তি 
এই গ্রন্থের মুখ্য বিষয়বস্তু । সামাজিক ঘটনাবলী অবলম্বনে 
রচিত এই গ্রস্থখনি সংস্কৃত নাঁট্যসাহিতো বিশিষ্ট স্থানের 
অধিকারী । 

মেঘদূত--কালিদাস-রচিত বিখ্যাত গীতিকাব্য। 1 পূর্বযেঘ ও উত্তরে 
এই ছুই থণ্ডে বিভক্ত । প্রতুর শাঁপে রাঁযগিরিবাসী বিরহী 
যক্ষকর্তৃক অলকাপুরীস্থিতা স্বীর প্রিয়ার নিকট যেঘকে 
দূতরূপে যাইবার অন্থরোধ- এই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়। 
কালিদাস এই কাব্যে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর এবং বিরহি-হৃদয়ের 
আঁত্তির বর্ণনায় 'মসাধারণ কবিত্শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। 
কাবাথানি মন্থাক্রাস্তা ছন্দে রচিত; ইহার রচন1 সাবলীল 
ও ভাষা সরল। 

রত্বাবলী-্রীহর্ধ-রচিত চতুরদ্ক নাটিক1। নাট্যকার, কাহারও কাহারও মতে, 
স্বাধীশ্বর-রাজ হর্ষবর্ধন (শ্রীঃ "ম শতকের আদিভাগ )। 
নৌব্যসনে বিপন্না সিংহলরাজকন্তা। রত্বাবলী রাজ! উদয়নের সভায় 
আনীতা, সাগরিকা নামে উদয়নের প্রাসাণে তাহার অবস্থান, 


তাহার প্রতি রাজার প্রেমাসক্ি এবং নান? ঝাধাধিস্স অভিকমের 
পরে উরভাস়র ভিজঅস্সংজেেগণ এই পগ্ের বিষয়বঙ্জ এইকপী | 


২৪ সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা 


রাজতরক্িণী--কল্ছণ কতৃক ১১৪৮-৫০ গরীষ্টাধে রচিত কাব্য। ইহাতে কাশ্মীরের 
রাজগণের বর্ণনা আছে। গ্রন্থের আদিভাগে কতক কাল্পনিক 
রাজার প্রপঞ্গ থাকিলেও পরে অনেক এতিহানিক রাজবংশ 
এ রাজার বৃত্তান্ত ইহাতে লিপিবদ্ধ মাঁছে। সংস্কৃত সাহিত্যে 
ইতিহাপ রচিত হয় নাই-এই খঅন্ভিযোগের বিরুদ্ধে জাজল্যমান 
প্রমাণ “রাজতরজিণী'। ইহাতে অতিরপ্রন অতিশয়োক্কি 
সত্বেও বহু এতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে। সংস্কতে এই 
জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে কল্হণের কাব্য শ্রেষ্ঠ ও প্রখ্যাত । 

শুকসপ্ুতি--সংস্কুঙড গন্ধে রচিত লৌকসাহিত্যের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন । ইহা 
তিন রূপে বিস্কমান--চিস্তামণিভট কত বর্ধিত রূপ ( আঃ খ্রী্ীয় 
১২শ শর্তক), জনৈক জৈনধর্মাবলম্বী ব্যক্তি-কত সংক্ষিপ্ত রূপ 
এব দেবদত-কৃত রূপ। ইহাতে 4০টি গল্প আছে। গৃহন্বামীর 
অগ্কপস্থিতিতে তরদীর় যুবতী পত্বী অন্ত ব্যক্তির প্রতি আসক্ত 
হইয়! গৃতাগে উদ্ভত হইলে গৃহপালিত শুক প্রতিদিন এক একটি 
কৌতুহলোদ্দীপক গল্প বলিয়া তাহাঁকে আকৃষ্ট করিয়া রাখে; 
ইতোমধো গৃহন্থাষী প্রত্যাবর্তন করায় তাহার গৃহে অঘটন 
বারিত হয়--শুকসপ্ততি'র বিষয়বস্ত এইরূপ | 

সপ্তশত্তী--প্রারুতে “সত্বপঈ' (সংস্কৃত সপ্ুশতী ) নামক *৭** শ্লোকাত্মক একটি 
কাবা হালের নামাঞ্কিত। নর-নারীর প্রেম এই শ্লোকগুলির 
মুখা বিষয়বস্ত। সম্ভবতঃ এই গ্রস্থেরই অনকরণে বঙ্গেখবর 
লক্ঘণসেনের (শী; ১২শ শতক) অগ্কতম সভাকবি গোবর্ধন 
সংস্কৃতে “্পার্ধাসপচশভী” নামক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন । এই 
কাব শরঙ্গাররসপ্রধান সধশতভাধিক পরম্পরনিরপেক্ষ গ্লোক 
ব্রজ্যাক্রমে গ্রথিত হইয়াছে। 

সঙ্কাহিভাবলী--সংস্কৃত সাহিত্যে এই নামের একাধিক কোঁধকাব্য আছে। 
উচ্ছাদের মধ্যে কাশ্মীরী বল্পভদেব কর্তৃক সন্ককিত “নুভাবিভাবলী" 
সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত । বলভদেবের দিনার সি খ্রীঃ ১৫শ 
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কবির তিন সহজ্রাধিক স্লৌোক ১৯১টি “পদ্ধতি' বা প্রকরণে 
সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । ইহাতে উদ্ধৃত ক্লোকগুলি নর-নারীর প্রেম, 
প্রাক্তত্িক সৌনার্য, নীতিকথা ও হাঁশ্বরস প্রস্তুতি নানা বিষয়ক । 

সুর্ধশতক-শুর্ষের স্ববতিবিষযয়ক কাবা । উহা মঘুর কবির নামাঞ্কিত। মধুর 
বাণভষ্টের (শ্রী; ৭ম শতক ) শ্যালক, মতাস্তরে শ্বশুর ৷ প্রসিদ্ধি 
এই যে, তিনি এই কাবা রচনার ফলে হৃর্যদেবের কপার কুষ্ঠবাধি 
হইতে মুক্তিলাভ করিয়াঁছিলেন। 

্বপ্নবাসবদত্তা--ডাস-রচিত নাট্গগ্রস্থগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ! এই 
গ্রন্থের আখ্যানভাগ সংক্ষেপে এইরূপ-_পত্বী বাসবদত্া বৎসরাজ 
উদয়নের অতিশক্ প্রিয় মহিষী। অথচ, চতুর মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ 
দেবিলেন যে, রাজনৈতিক কারণে উদয়নের সহিত মগধ-রাঁজ- 
কুমারী পল্মাবতীর পরিণয়-সাধন অবস্থকর্তব্য। কিরূপ কৌশলে 
এই পরিণয় ঘটান হইল তাহাই এই ষড়ঙ্ক নাটকের বিষয়বন্ত। 


গ্রন্থকার 

অস্বঘোষ-_সম্ভবতঃ কুষাণ-বংসীয় রাজ1 কণিষ্ষের (প্রীঃ ১ম শতক) সমকালীন: 
বৌদ্ধ কবি ও নাট্যকার। অশ্বঘোষরচিত কাব্যগুলির 
মধ্যে 'বুদ্ধচরিত” পর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ইহাতে গৌতমের 
জন্ম হইতে তাহার জীবনের গ্রধান ঘটনাবলী বণিত হইয়াছে। 
তাহার অপর দুইটি কাব্যের নাম “সৌনারননা' ও “গণ্তীন্তোত্র- 
গাথা? । অশ্বঘোষ-রচিত নাটট্যগ্রস্থের নাম “শারিপুদ্র (বা 
শাঁরততী পুত্র )-প্রকরণ । বুদ্ধকর্তৃক শারিপুত্র ও মৌনগল্যারনকে 
স্বীয় মতে দীক্ষিত করিবার কাহিনী এই গ্রন্থের বিষয়বন্ত 

'আর্ধভট--প্রসিত্ধ জ্যোভিধিদ ও গণিতজ্ঞ (শ্রীঃ ৫ম শতকের শেষভাগ )। 
তদ্্রচিত “আর্যভটায়” “দশগীতিকাহ্ত্র' ও “আর্ধাশত' নামক 
্রস্থগুলি পাওয়া যায়। তিনি আবিফার করিয়াছিলেন যে, 
পৃথিবী গোলাকার এবং ইহ! অক্ষরেখার উপরে ব্দাবর্তিত ছয়! 
তিনি আরও বলিয়াছেন যে রাহর গ্রানহেতু এরহণ দয 


২5২ সস্কূত সাহিত্যের ভূমিকা 


এট ধারণ! অলীক) বন্ততঃ চন্দ ও পূথবীর ছায়ার বিশেষ 
অবস্থানে উহা ঘটে | “আর্ধসিদ্ধান্তি (শ্রী: ১*ম শতক ) নামক 
গ্রন্থের রচয়িতা আর্বভট শ্বতগ্র বাকি । 

আশ্বলারন-লস্চব; প্রীষটপূর্ব ৪র্থ শতকের পূর্বেকার লোক। একটি শ্রোতহত্র 
ও একটি গৃহৃহুত্র আশ্বলারনের নামাস্কিত। 

কল্প (কহলণ)--এঁীয় ১২শ শতকের কাশ্মীরী লেখক। ইহার রচিত 
“রাজতরজিণী' নামক কাব্যে কাশ্মীরের অনেক রাজার বৃত্তান্ত 
লিপিবদ্ধ আছে। এতিহাসিক ঘটন! অবলম্বনে রচিত যে 
করখানি সংস্বত কাব্য আছে, তন্মধো কল্চণের কাব্য শ্রেষ্ঠ । 

কাঙ্যায়ন--বৈদিক ও পরবরীকালের সংস্কৃত সাহিত্যে এই নামটি প্রারই পাওয়া 
যায়। কফাত্যায়লের নামাঙ্কিত শ্রোতস্ত্র ও শুবহত্র আছে। 
তাহা ছানা, “কাত্যাক়ন-শ্রান্ধকল্প বর্তমান। এতম্যতীত 
কাত্যারন-রচিত শ্বতিরও সঞ্চান পাওয়া যায়। পাশিনির 
“অষ্টাধ্যায়ী'র কাত্যার়ন-( মতাস্তরে বররুচি) প্রণীত বাতিকসৃত্র 
সমৃং ব্যাকরণ-শাস্ত্রে প্রনিদ্ধ। 

ক্বীরগ্বামী--“নামলিঙ্গাহছশাসন' বা 'অমরকোষে'র প্রখ্যাত ও প্রাচীনত 
টাকাকার। উনি শ্রী ১১শ শতকের শেষার্ধে সম্ভবতঃ 
মধাভারতে বাস করিতেন। তদ্রচিত টীকাতে তাহার নানা 
শাস্ত্ের সহিত পরিচয়ের প্রমাণ বিচ্যমান। 

টরক--আমুরেদশাশ্মের প্রনি্ধ ও প্রাচীনতম গ্রন্থ ণচরক-সংহিতা'র রচয়িতা 
বা সংকলরিতা। কিন্বদন্তী এই যে, চরক কুষাঁণরজি কনিষ্ষের 
(শ্রী্ীয় ১ম শতক) চিকিৎসক ছিলেন, চিরক-সংহিতা'র 
কতক অংশ দৃচবল নামক জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক সংযোজিত। 
'চরক-সংহিত!' প্রাচীনতর গ্রন্থকার অগ্রিবেশের গ্রন্থের কতক 
অংশের পরিবত্তিত রূপ। চরক তীয় গ্রন্থে ভারতীয় দর্শনের 
নানা শাখার সহিত স্বীয় গভীর বুাৎপতির শ্বাক্ষর রাখি 
গিয়াছেন। 

চার্যাফ-সজোকাতিক বা জড়বাদীকে বুঝাইতে এই পকটি প্রযক্ত হয়। কে 
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কেহ বলেন, চাঁধাক নামক কোন খবি লোকায়তদর্শনের' 
প্রতিষ্ঠাতা ; কালক্রমে ইহার মতাবলম্বী ব্যক্তিগণও এই নাষে 
অভিহিত হইতে থাকে । চারু ও বাক এই শব্ধ ছুইটি ছায়া 
চার্বাক শব্দ গঠিত--ইহা! কাহারও কাহারও মত? অর্থাৎ সে-ই 
চারাক যাহার বাকা আপাতমধুর কিজ্ত বস্তুতঃ অনার । চার্বাক 
দর্শনের কোন গ্রস্থ আবিষ্কৃত হয় নাই। অন্তান্ত কতক দর্শন- 
শানে ইহার সমালোচনা হইতে জান! যাঁর যে, এই মতাবলম্ী 
বাক্তিগণ ঈশ্বরের অস্তিত্ধে অবিশ্বাপী ; তাহার! যাগ যজ্ পরলোক 
প্রভৃতি মানেন না এবং প্রত্যক্ষ ছাড়া অপর কোন প্রমাণ 
দ্বীকার করেন না। 

দণ্ডী--আমুমানিক খ্রীষ্টায় ৮ম শতকের আলঙ্কারিক দণ্ডীর “কাব্যাদর্শ' নামক 
গ্রন্থ প্রসিদ্ধ । সম্ভবতঃ ইহারই রচিত “দশকুমারচরিত' কথা- 
শ্রেণীর গগ্ভকাব্য। “অবস্থিন্ন্দরীকথা” নামক একটি গ্রন্থও, 
অনেকের মতে, দণ্ডি-রচিত। 

পতঞ্জলি--পাঁণিনীর “অষ্টাধ্যাক়ী'র “মহাভাস্ত' নামক প্রসিদ্ধ ব্যাথ্যাগ্রস্থগ্রণেতা । 
তিনি আশ্ুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ছিতীয় শতকের কোন কালে জীবিত 
ছিলেন। কোন কোন স্থলে তিনি শেষনাগ নামেও অভিহিত্ত 
হইয়শছেন। যোগহুত্র-গ্রণেত! পতগ্রলি ও ইনি এক বাকি 
কিন! সেই সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও হয় নাই। 

বৎসভঠি--দশপুরে (-- মান্দাসোর ) হুর্যমন্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে রচিত ( ৪৭৩ 
তরীষ্টাৰ ) ৪?টি শ্লোকাত্মক একটি প্রশস্তি ইহার নামাক্কিত। 
ইহাতে কবি কালিদাসের রচনার অনুকরণ করিয়াছেন বলিয়া 
কেহ কেহ মনে করেন। কাহারও কাহারও মতে, বৎসভটি 
'রাবপবধ বা “ভটঠিকাব্য'-প্রণেতা ভরি হইতে অভিন্ধ? কিন্কু, 
এই অঙ্গমানের সমর্থনে কোন অকাট্য যুক্তি নাই। 

বরাহমিহির-_-আল্গমানিক এঠীয় ষ্ঠ শতকে কোন সময়ে ইনি জীবিত ছিলেন। 
সিদ্ধান্ত ও কলিত জ্যোতিষ ( 49৮:00010] ও 8৪৮০10 ) 
এবং গণিতশান্ে ইনি খ্যাতসাম! পঙ্িিত ছিলেন ইহার 


নং্কত সাহিত্োর ভূমিকা 
রচিত গ্রস্থসমূতের মধ্যে “বৃহৎসংহিতা, বিখ্যাত গ্রন্থ। ইনি 
জোতিষশান্বকে তিনটি শাখাক্স বিভক্ত করিয়াছিলেন ; বখা-- 
তন্ত্র, ফোর! ও সংহিতা । কিন্বদস্তী এই যে, জ্যোতিবিস্তায় 
অভিজ্ঞ খন! ছিলেন বরাহের পুত্রবধূ 


বাগ-বাণভট ছিলেন খ্রীহীর ধয শতকে স্থাথীশ্বরের রাজা হর্যবর্ধনের আশ্রিত 


বাৎল্তায়ল--. 


বিল্হণ-. 


পণ্ডিত। কথিত আছে ষে, বাল্যাবস্থায় মাতাপিতৃহীন বাণ 
কনতন পড়িয়া নানাস্থানে ভ্রমণ করিবার পরে বাড়ীতে ফিরিয়া 
আসিলে হর্ধবর্ধনের আদেশক্রমে তাহার সভায় যান এবং 
কালক্রমে সুকবি-খ্যাতি অর্জন করেন। তাহার “কাদম্বরী' ও 
“হধচরিত' যথাক্রমে উৎকৃষ্ট কথা ও আধখ্যারিকাশ্রেণীর গগ্চকাব্য । 
“বাপোচ্ছিষ্টং জগৎ সর্বম “কাদম্থরী রসজ্ানামাহারোইপি ন 
রোচতে' প্রভৃতি উত্তিতে ভারভীয় পণ্ডিতগণ কর্তৃক বাণের 
প্রশংস! ব্যক্ত হইয়াছে। 

সংন্কত সাহিত্যে এই নামের একাধিক ব্যজির পরিচয় পাওয়া 
যার়। “কামহ্ত্র-প্রপেতা বাৎস্তারন কোম্‌ কালের লোক 
তাঁছা নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করা যায় না। কোন কোন পণ্ডিতের 
মতে, ইনি কালিদাস-পুব যুগের লেখক। কেহ কেহ মনে 
করেন, ইনি খ্রীষটীয় চতুর্থ শতকে জীবিত ছিলেন। আবার, 
কাহারও কাহারও ধারণা যে তিনি ৫০* খ্রীষ্টান্ধের কাছাকাছি 
কোন সময়ে জীবিত ছিলেন; “ম্বায়ভাব্য”-প্রণেতা বাৎন্তায়ন 
স্বতঙ্্র ব্যক্তি। 

হী ১১শ-১২শ শতকের কাশ্মীরী কবি। যৌবনে তিনি নানা 
দ্বেশ পর্যটন করিয়! কল্যাণরাজ যটট বিক্রমাদিত্য জিতভুবনমন্লের 
সভায় মাদরে অভ্যখিভ হইয়া! এ রাজার “বিস্ভতাপতি'পদে 
অধিগ্িত হন এবং এ রাজার আবনবৃত্তান্ত “বিক্রমাঙ্ষদেবচরিত' 
দামক কাব্যে বর্ণন! করেন। বিল্হণের “চৌরপঞ্চাশিকা, বা 
“চৌরীন্তপঞ্চাশ্রিক! নামক কাব্যটিও বিখ্যাত; প্রণরিণীর 
স্বতিতে প্রণরীর উদ্চান এই কাব্যের বিষয়বন্ত। পেযোজ 


ভষ্টনারায়ণ--- 


ভত্বৃহরি-- 
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কাব্যের নাম অন্ুমারে বিল্ছণ চোরকবি নামেও অভিহিত 
হুইয়াছেন। “কর্ণশ্ন্নরী' নামক নাটিকাও বিল্হণের নামান্ধিত; 
ইহাতে চালুক্যরাজ কর্ণদেব অ্রিলোক্যমল্প এবং এক রাজকুমারী 
প্রেম ও পরিণয় নাট্যরূপ লাভ করিয়াছে । 

আহ্মানিক শ্রী্ীয় ৯ম শতকের পূর্ববর্তী নাট্যকার । ইহার 
রচিত “মুদ্রারাক্ষস নামক নাটক প্রসিদ্ধ। চন্তপুপ্তের মন্ত্রী 
চাঁণক্য কর্তৃক কুট রাজনীতির সাহায্যে বিধ্বস্ত নদারাজগণের 
বিশ্বস্ত মন্ত্রী রাক্ষসের স্বপক্ষে আনয়ন এই নাটকের মৃত্য 
বিষয়বস্ত । শুধু রাঁজনীতি অবলম্বনে রচিত এবং প্রায় নারী- 
চরিত্রবঙ্জিত এইরূপ নাটক সংস্কৃত সাহিতো অহ্থিতীয়। 
আশ্ুমানিক খ্রীঃ »ম শতকের নাট্যকার। কেহ কেহ যনে 
করেন যে, কাশ্কুজ হইতে বঙ্গরাজ আদিশুর কর্তৃক আনীত 
পঞ্চব্রাক্ষণের অন্ততম ছিলেন ভট্টনারারণ ; কিন্তু, ইহ! কিন্বদস্তী 
মাত্র এবং ইহার কোন এতিহাসিক ভিত্তি নাই। ভট্টনারায়ণ 
রচিত “বেণীলংহার” নামক নাটক প্রসিদ্ধ । 

আনুমানিক খ্রীষ্টায় ৭ম কি ৮ম শতকের নাট্যকার। তত্্রচিত 
নাট্যগ্রস্থ তিনটি--মালতীমাধব, মহাঁবীরচরিত ও উত্তররামচরিত। 
মালতী নায়ী এক মন্ত্রিন্তা ও মাধব নামক শিক্ষার্থীর প্রণয়- 
কাহিনী “মাঁলতীমাধবের বিষয়বস্ত এবং শেষোক্ত গ্রন্থ দুইটি 
রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। “কারুণ্যং ভবভৃতিরেব 
তন্ধুতে'-_ এই উক্তিতে করুণরসের চিত্রণে ভবভূতির নিপুপতার 
প্রশংসা কর! হইয়াছে। ভবভূতির গ্রন্থগুলিতে হান্তরস 
বিরল। 

“নীতিশতক”, “বৈরাগ্যশতক” ও "শঙ্জারশতক'-- এই তিনটি 
ভরৃহিরির নামাক্কিত। বাঁক্যপদীয়' নামক ব্যাকরণপ্রন্থ 
ভর্তৃহরিনরচিত। কেহ কেহ মনে করেন, এই ব্যক্তির নামের 
অপত্রধশই ভি এবং “ভট্টিকাবা” ইহারই রচিভ। গতু'ছরি 
আন্মানিক শ্রীষটীয় ৭ম শতকের লেখক। 


£ 4 


রাজশেখর--- 


খু্ক-_ 


সংস্কৃত সাহিতোর ভূযিক! 


৬৩৪ প্রীষ্টাঞ্ষের পূর্ববর্তী কবি ও “কিরাতাঞ্জুলীয় নামক কাবা- 
প্রণেহা। ভারবির রচনায় অর্থগৌরব ভারতে উচ্চপ্রশংস! 
লাঙ করিয়াছে। “নারিকেল ফল সঙ্ষিতং বচো ভারবে £-- 
এই উপ্জিতে ভারবির কাব্যের কঠিন বহিরাঁবরণ অর্থাৎ ভাষার 
কাঠিগ লত্বন্ধে ভারভীয় সমালোঁচকের মত ব্যক্ত হইয়াছে; সঙ্গে 
সঙ্গে এই কাবোর অস্তসিহিত রসের ইঙিতও করা হইয়াছে । 
খ্বাধুনিক সমালোচকগণের মতে, ভারবির কাব্য প্রস়্াসপ্রহ্ুতি 
ও অনেক স্থলে রুজিমভাদো যুক্ত । 

ধারারাজ ভোঙ্ক সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয ১১শ শতকের লোক। তাহার 
রচিত বিভিন্ন বিষয়ক গ্রস্থের সংখ্যা আশীটিরও অধিক। তন্মধ্যে 
£দরশ্বতীকঠাভরণ' ও 'শৃঙ্গারপ্রকাশ নামক অলগ্কারশাগ্থের গ্রন্থ 
দুইটি স্বিদি 5। “সরস্ ীকঠাভরণ' নামে একখানি ব্যাকরগগ্রস্থও 
ভোজের নামাঞ্কিত। এতত্বাতীত ভোজের নামে প্রচলিত 
নিয়লিখিত গ্রন্থগুলিও উল্লেখযোগ্য ১--সমরাঙগণহুত্রধার (প্রধানতঃ 
স্বাপতা ও মুতিশিল্প বিষয়ক) ও রাজ্গমার্তণ্ড (যোগহতের 
টীকা )। 


খ্রীটীর ৯ম-১*ম শতকের লেখক । “তার “কাবামীমাংসা, 
অলঙ্কারশান্তে প্রধাত গ্রন্থ। রাজশেখর-রচিত কপূরিমঞ্জরী 
নামক সষ্ট্কজাতীর নাটাগ্রস্থটি সম্পূর্ণ প্রাকতে রচিত। 
বালরামায়ণ* “বালভারত” ও £ বন্ধসালভঞ্রিকা' রাজশেখর 
কতক সংস্কতে রচিত তিনটি নাটাগ্রন্থ। 


“মুচ্ছকটিক নামক নাটাগ্রন্থের প্রারভে ইহার প্রণেতা শুদ্রক 
সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, তিনি ছিলেন নানাশাস্বজ্ঞ ত্রা্ষণ রাজা 
এবং ১১* বৎসর বয়মে তিনি অগ্নিতে আত্মাহতি দেন। এই 
নামের কোন রাজা বা কোন বাক্তি মোটেই ছিল কিন! সেই বিষয়ে 
কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নাই। শ্রীটপূর্ব ২র শতক হইতে 
আর করিয়া এীহ্ীয় ৬ঠ শতক পর্যন্ব নান! কালই “ুচ্ছকটিক'-এর 


বু 


হরিষেশ__ 


০33 
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রচনাকাল বলিয়া বিভিন্ন পণ্ডিত কর্তৃক অনুমিত হইয়াছে। 
রাজার কাহিনীর পরিবর্তে সামাজিক জীবন অবলম্বনে রচিত 
হওয়ার এই গ্রন্থটি সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে বিশিই স্থানের অধিকারী । 
আঙ্কমানিক শ্রীষ্টীয় ৭ম শতকের আদিভাগের লেখক এবং 
“বানবদত্বা” নামক কথাজাতীয় গঞ্থকাবা-রচয়িত ; “বাসবদত্বা'তে 
বিক্রমাদিত্যের উল্লেখ হইতে নুবন্ধুকে কেহ কেহ গুপ্তরাজ 
দ্বিতীয় চন্্পগুপ্ত বিক্রমার্দিত্যের (শ্রী; ৪র্ঘ-৫ম শতক ) সমকালীন 
বলিয়া মনে করেন। বাণভট্টের “কাঁদন্বরী,তে 'বাসবদত্া"ঃ 
উল্লেখ হইতে বুঝা যায় যে, সুবন্ধু বাণের পূর্ববর্তা। রাজকুমার 
কন্্পকেতু এবং রাজকুমারী বাসবদত্তার প্রেমের কাহিনী এই 
গ্রন্থের উপজীব্য। পরম্পরাগভ ভারতীয় সমালোচনায় মুবন্ধু 
বাণভট্টের সমকক্ষ লেখক। 

সম্রাট সমুন্্গুধ্তের এলাহাঁবাদ প্রশন্তি হরিষেধ-রচিত। এই 
প্রশস্তির রচনাকাল ৩৫* খ্ী্টাব্বের কাছাক।ছি কোন সময়। 
ইহাতে প্রথম চন্্রগুপ্ের মৃত্যু, সমুদ্রগুপ্ের রাজ্যাভিষেক প্রতি 
পদ্ে ও গণ্ধে বণিত হুইয়াছে। হরিষেণের রচন| উৎকৃষ্ট 
কাব্যধর্মী। 

ইভার নামাঞ্কিত “সত্তপঈ' প্রাকৃত গীতিকাব্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। 
ইহা ৭** শ্লোকে রচিত। আগ্লোকগুলির সবই হালের রচিত 
কিন্বা বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত সেই বিষরে পপ্তিতগণের মধ্যে 
মতভেদ আছে। হাঁলের পরিচয় ও কাল অনিশ্চিত। কেহ 
কেহ মনে করেন, হাল খ্রীটীর ১ম বা ২য় শতকের সাতবাহন 
রাজা । কাহারও কাহারও মতে, দীর্ঘকাল প্রক্ষেপের ফলে 
“সতসঈ'র পদগুলি গ্রীষটীয় তৃতীয় হইতে পঞ্চম শতকের মধ্যভাগ্গ 
পর্যন্ত কালমীমার মধ্যে রচিত হইয়াছিল। হালের কাব্য 
গ্োবর্ধনের ঘ্আর্যাসগুশতী' ও অন্তান্ অনেক সংস্কৃত 
গীতিকাব্যের আদর্শ। 


সংস্কৃত সাহিত্য ভূষিকা 


(ঘ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিছাসে 
বিশেষভাবে স্মরণীয় তারিখ 
[ যে ভারিখগুলির পশ্চাতে বিশেষজগণের যুক্তি আছে, ইহাতে সেইগুলিই 


ভারিখ 

উষ্টপূর্বা্ 

'আগুমানিক ২৫*০--২০০* 
(আনুমানিক ২৫** প্রঃ পৃঃ অন্দে 
আর্ধ-আক্রমণ বা অভিযান 


অর হয়.-.1016 02771111181. 
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শুধু দেওয়া হইল; খ্রস্বকারদের মতামত ইহাতে নাই ] 
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(5) বেদের রচনাকাল 


বেদের রচনাকাল নিশ্চিতরূপে স্থির করা অসম্ভব। কোন্‌ স্ুপ্রাচীনকালে 
আত্তিক মত ইহার সুচন! হইয়াছিল কে বলিতে পারে? ভারতীয় 
বৈদিক সম্প্রদায়ের মতে তো বেদ তথা বৈদিক সাহিত্য 
অনাদি ও আপৌরুষেয়--“মহতো তৃতন্ত নিঃশ্বদিতম্ঠ।১ প্রাচীন মনত যাহাই 
হউক না কেন, আমরা এখানে বেদকে মাচ্ছষেরই রচন! অথচ অতি প্রাচীন 
সি বলিয়া ধরিয়া লইতেছি। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য গবেষণামূলক আলোচনার 
বেদের রচনাকাল মেটামুটি কিরূপ স্থির হইয়াছে, তাহাই এখানে বল। হইবে। 
আমর! দেখিক়্[ছি, বৈদিক সাহিত্যের আদিম গ্রন্থ খগ্থেদ। অধ্যাপক 
ম্যান্সমূলারই সর্বপ্রথম এই খখ্েদের রচনাকাল নির্ণয়ের চেষ্টা 
করেন। অন্যান সংহিতা ছাড়িয়া! ঝক্‌-সংহিতাঁর কাল লইয়া 
চেষ্টা মারস্ত হইল কেন, প্রশ্থ উঠিতে পারে। তাহার উদ্ধরে বলিতে হয়ঃ 
যদি বৈদিক সাহিত্যের আদিম রচন| খকৃ-সংহিভার কাল নিশ্চিতভাবে কিছু 
খর কর! ধাঁয় তাহ! হইলে পরবর্তা কালের বৈদিক সংহিতা- 


ম্যামূলার 


খক-নংহিতার 


কার নি্দয়ের গুলর এবং ক্রাঙ্গণণ আরণ্যক উপনিষদ ও হুত্রযুগের 
আবন্ঠকতা ্রস্থগুলির কাল নির্ণর আপন হইতেই অনেক সহজ হইয়! 
কি? 


পড়ে। অধ্যাপক ম্যান্সমূলারও এই ধারণার বশবর্তী 
হইয়াই সর্বগ্রথমে খগ্েদ রচনার কাল নির্ণয়ে ব্যস্ত হন। 


ম্যাক্সমূলার তুত্রগ্রস্থগুলিকে ( বেদাঙ্গ-সাহিত্যকে ) আম্মানিক রং 


সু্ুগ পৃঃ ৬**-২০* অবের মধ্যে রচিত বলিয়! মনে করেন। 
সে: এগুলির মধ্যে কতকগুলি প্র গর; কি 
২৬৬ গাবা য কৃবুদ্ধযু ? ছু বুদ্ধেয় 


সমসাময়িক) বাকীগুলি বুদ্ধোত্রধুগের বলিয়া! তাহার 
ধারণ1। এই হুত্রসাহিত্য আবার ত্রাঙ্গণ গ্ন্থগুলি হুইতে উদ্ভৃত) কারণ ব্রাগ্গণ 
সাহিত্য ও গ্রস্থ আলোচনার দেখা গিয়াছে যে বেদাঙ্গ সাহিত্যের বীজ সেখানেই 
উপ্ভ। এই বিশাল ব্রাগ্ধণ সাহিত্য বলিতে কিন্তু ব্রাঙ্গণ, আরণ্যক ও উপনিষদ 
সব কিছুকেই বুঝাইবে ? কেনন। ত্রা্ছণেরই শেষডাগে আরণ্যক এবং আরগ্যকের 


১) সফর তআন্িক দর্শন বেদেয় অনাদি ও জপৌকবেরতবকে সসশ্থানে গানিয়! জইয়াছে। 


৯১৪ সং্ঠত সাহিত্োর স্ৃষিকা 


শেষে উপনিধন্নের আলোচনা রহিয়াছে । ত্রাক্ষণ। আরণ্যক ও উপনিষদ 
সকলেই বেদ-ব্াধা! করিয়াছে--কেবল দৃষ্টি-ভঙ্গীর বিভিন্নত আছে মাজ। 
ইহাদের মূল 'সংহিতা'গুলি। এই বিশাল ব্রাক্ষণ সাছিতোর 


রাঙগাণ সাহিতোর 

ফাল জন্য খুব কমপক্ষে অন্তত ২৯ বৎসর সময় দিতেই হয়। 
লু ৮*০- সে প্রাঙ্গণ সাহিত্যের রচনার সময ম্যাক্সমূলার খ্রীঃ 
%৬৬ বাকা 


পৃঃ ৮**-৬** অন্ধ বলিয়া মনে করিলেন । এই ব্রাক্ষণ 
লাহিভা যাহাদের ব্যাখ্যা করিয়াছে পেই বেদসংভ্তাগুলি নিশ্চয়ই তাহাদের 
রচনার পূর্বে রচিত বা দৃষ্ট। সেজন্ত এই গ্চ, পদ্থ ও গানের সমষ্টি বেদসংহিতা- 
গুলির রচনার জগ্ত কমপক্গে আরও চুইশত বৎসর ধর] হইল। এইরূপে তাহার 
মতে যেদসংহিতাগুলি আনুমানিক শ্রী: পৃঃ ১*০*৮*০ আবে রচিত। কিন্ত 
এই সংহ্িতাগুলির সংস্থাপন ব| রচনার পূর্বেও নিশ্চয়ই বহুকাল অভীত হইয়াছে 
যখন ইঠার! পবিত্র যজ্ঞমূলক বলির! পরিগণিত হয় নাই, 


খেদ সংহার 
ফাল & যখন ইহাদের অপরিসীম প্রভাব আর্য-সমাজে অনুভূত 
হাঃ হয় নাই--অর্থাৎ এমন এক সমর নিশ্চয়ই ছিল যেকালে 
প্রঃ পুঃ অক 


এই সংকিতাগুলি শ্তরীভূত হয় নাই; লোক মুখে বা 
খষিগোতীয় মুখে মুখে তাহারা চলিয়া আসিয়াছে । এই কালে এ সংহিভাগুলি 
লোক-প্রিয় ধর্মশাস্ম বলিয়াই সম্মান পাইয়াছে। এই সময়কে ম্যামূলার 
দির শ্রী: পৃঃ ১২০০-১৯০* অব বলিয়া মনে করেন; আর 
কাল জাহযানিক তাহার মতে খাক-সংহিতার আঁন্থমানিক ও সর্বাপেক্ষা কম 
উর বলিয়া নির্দিষ্ট সময় উহাকেই বলা যাঁয়। ম্যাক্সমূলার অবশ্ত 
: পুঃ অব 

সংহিতাগুলির রচনায় দুইটি স্তরের বা যুগের উল্লেখ 
করিয়াছেম--যস্্ধুগ এবং ছন্দোযুগ ) কিন্তু মে আলোচন? এখানে বাহুল্যমাত্র। 
এই মত বিহ্ুৎসমাজে প্রচারিত হইবার পর বহুকাল ধরি] এই ধারণাই 
বলবৎ রহিল যে ম্যাক্ষমৃলার যে ১২**-১০৯*০ শী; পৃঃ অব 

৪০ কোনো. হলিয়া খথেদের রচনাকাল নির্দেশ করিয়াছেন, উহাই 
ধরাবাধ! সমগধ অপরিবর্তনীর় ও গুনি্টি্ই সয় । ম্যাষ্মমূলার কিন্ত সত্যই 
লী ফাথেদের কোনো ধরাবাধা রচনাকাল নির্দেশ করেন 
নাই। ভিপ্টারমিৎন দেখাইঙ়্াছেন ঘে ম্যাক্মমজারের 


বেদের রচনাকাল ২১৫ 


মতে খখেদের রচনাকালের উহাই “001)100970 0866” যাহা স্থির করা চলে। 
উহার ঠিক কত যুগবাবৎসর আগে খখেদ তথা অন্তান্ত বৈদিক মাহিত্য 
রচিত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে তিনি হ্ুস্পষ্টভাবে কিছু জানেন না বাবলিতে 
পারেন না-ম্যান্মূলার ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন। 
ইহার দীর্ঘকাল পরে ভারতের লোকমাস্ক বালগঞ্গাধর় তিলক ও জার্মানীর 
স্রবিখ্যাত মনীষী প্রাচ্যতত্ববিদ্‌ জ্যাকোবি ( ৪০০৮) পৃথক পৃথকৃভাবে প্রায় 
একই সময়ে খখেদ রচনার কাল স্থির করিতে গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। তীহার! 
উভয়েই কিন্তু স্ব স্ব প্রথায় স্বাধীনভাবে এই বিষয়ে চিন্তা করিতে থাকেন। 
উভয়েরই ধারণা ছিল যে বেদের কাল ম্যাক্সমূলারের তথাকথিত নির্দিষ্ট সময়ের 
আরও বহু আগে। ফলে উভয়ে বৈদিক সাহিত্যে উল্লিখিত 
লোকমাম্য তিলক ও 
কোন জ্যোতিষিক গণনার সাহায্যে বেদের কাল স্থির করেন। 
শ্রদ্ধেয় তিলকের মতে বৈদিক সাহত্যের কোনে কোনে! 
অংশ (বিশেষত ণেদ ) তীঃ পৃঃ ৬০০* অধ্জে রচিত; আর খণেদের রচনীকাল 
আঙ্গমাঁনিক শ্রী; পৃঃ ৬০**-৪৫০* অব । অপর পক্ষে জ্যাকোবির মতে বৈদিক 
সংস্কৃতির প্রারস্ত হুচিত হইয়াছে খ্রীঃ পৃঃ ৪৫০* অবে এবং খখেদের টি 
আহ্ুমানিক শ্রী: পৃঃ ৪৫০*-২৫০০ স্রীষ্টাবের মধ্যে। 
জ্যোতিষিক গণনাঁয় আরও একটি সুফল পাওয়া গিয়াছে । গৃহৃত্রগুলিতে 
উল্লিখিত একটি গ্রাচীন হিন্দুবিবাহপ্রথা “ধ্রুব নামক একটি তারার (৮১018: 3622) 
উল্লেখ করিয়াছে । জ্যাকোবির ধারণ] খগ্থেদীয় সভ্যত] 
রত এই ঞ্রবতারার আবির্ভাবেরও আগে ছিল; অর্থাৎ খ্রীঃ পুঃ 
২৭৮* অব্যে এই ঞপ্রবভারাঁকে প্রথম দেখিতে পাইবার 
সন্তাবন! চিন্তা করিয়া জ্াাকোঁবি ঠিক,করিলেন যে খখ্েদ খ্রীঃ পুঃ ৩৫০০-০০০৪ 
অবের মধ্যে রচিত বলাই সংগত । 
আশ্চর্ষের বিষয়, আজও কেহ তিলক ও জ্যাকোবির জ্যোভিষিক এবং 
গাণিতিক “বচাঁরকে খণ্ডন করিতে পারেন নাই। তবু তাঁহাদের দ্বার! 
উপস্থাপিত সিদ্ধান্তকে অগ্রাহু করিকা। বেদের কাল বিচারের পুনঃগ্রচেষ্টা বছবা় 
চলিয়াছে, আজও চলিতেছে । 
কিছুদিন পূর্বে বি.'ভি, কে আয়ার পুনবার গ্ষোতিষিক গগন! ও 


২১৬ ,  সম্ত সাহিতোর ভূমিকা 


উপাদানের পাঞাযো প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে ত্রাঙ্গণ সাহিত্য 
বি. ভি. ফে. আগ্ুমানিক হ্রী: পৃঃ ২৩০০-২**৭ অন্ধে রচিত। ফলে 
আরামের দত ধশেদের রচনাকাল তীঙ্কারই মতে দীচ়ায় আগ্ঈমানিক 
৪৫০* তরী: পৃঃ গগব। 

অধ্যাপক ডঃ অবিলাশচন্্র দাশ যে ভূতাত্বিক সাক্ষ্য প্রমাণ সমেত 
উপস্বাপি্ঠ করিয়াছেন, ভিন্টারনিৎস তাহাকে কিছুতেই 
সমর্থন করেন নাই । অধ্যাপক দাশের মতে খখেদ রচনায় 
ছুটি শুর দেখা যায়; একটি স্তরে খথেদ যে ভৌগোলিক ও তৃতাঁত্বিক 
পরিচছ বহন করিতেছে তাহাতে গঞ্জোয়ানা মহাদেশের ধারণা! আছে। 
হিমালয় পর্বতমালা এখন যেখানে বিক্াজমান। সেখানে তখন ছিল বিশাল 
সমুদ্র। দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, দক্ষিণ এশিয়া ও অস্টেলিয়া তখন এক 
বিয়্াট ভূখণ্ডের মধ্যে ছিল) উহ্কাদের মধ্যে কোনে সমুদ্রের ব্যবধান ছিল 
না। খগ্েদের খিতীয় ম্তরে (জপেক্ষাকত অধাচীন কালের ) হিমালয়, 
গঙ্গা, যমুনা, মৃজবৎ প্রভৃতির উল্লেখ দেখি; মূল প্রাচীনতর অংশে ভাহা 
নাই । এই দুই শুয়ের রচনায় বু সহন্ন বৎসরের ব্যবধান। ডঃ দাশ 
খুপপ্ডিত এইচ. জি. ওয়েল্সের প্রমাণ দাখিল করিয়া খণ্থেদের রচনাকালের 
প্রারস্ত থু; পৃঃ ১৬৭** অন্ধ বলিয়াছেন। 

ভিষ্টারনিৎস্‌ উত্তরে বলিলেন যে এ নুগ্রাচীন যুগে ভূত্বকের পরিবর্তনের 


আবিদাশচতা দাশ 


অধিদীপচজের সময় মান্য আদৌ বাচিয়! ছিল কিনা সেবিষর়ে তোরতর 
ঈমালোচসার সন্দেহ মাছে; আর বেদ তো মানুষেরই রচনা; 
ভিপ্টারনিংস্‌ নট হুষেরই 


অভ্তএব মান্ছষ না থাকিলে ততকর্তৃক সৃষ্ট গ্রন্থ থাকিবে 
কি করিয়া? আর, এন্ড ম্ুদীর্ঘকালের মধ্যে খখ্েদের ভাষার কি এতটুকুও 
পরিবর্তন ছটিভ না? খথেদের সৃকগুলিতে ভারতীয় জীবনের আদিম- 
যুগের যে ছাপ ফুটিরা উঠিরাছে তাহার রীতিলীতি, শিক্ষা সমাঁজব্যবস্থা 
প্রভৃতির _তাার সংগে ইদানীং প্রচলিত রীতিনীতি ও ভারতীয় সমাজ- 
বাবস্থা তো কোনো! মৌলিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। মহাভারত, 


বাষায়ণ ও ক্লাসিক্াাল যুগের স্স্কত সাহিত্যের সংগেও তাহাদের মিল 
হথেষ্। 


বেগের রচনাকাল ২১৭ 


তবুও বৈদ্িকসাহিত্যের সকল গ্রস্থ বা রচনার মধ্যে খখেদের সৃষ্টি যে নবপ্রথম 
হইয়াছিল, তাহা অবিসংবাদিত। ইহার প্রমাণ মিলিবে হৃক্তগুলির ভাষা, 
ছন্দ এবং শ্বরাদি প্রক্রি়। হইতে, তৎকালীন ভৌগোলিক, 
খখেদ বৈদিকসাহিতভোর 
উঠান হা রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অথনৈতিক অবস্থা বিচার 
করিলে। এছাড়া সত্যই তো খণ্েদসংহিতা এককালের 
বা একজনের লেখা নয়। ৃক্তগুলির প্রাচীনতম অংশের প্রারভ্ হইতে খক্‌- 
সংহিতার সংকলনকালের সমাধির মধ্যে বনু শতাব্দীর ব্যবধান ঘটিয়াছে। তবুও 
জোর করিয়! বলা যায় না যে খখেদের সর্বাপেক্ষা! অর্ধাচীন রচনাঁংশ ভারতীয় 
সাহিত্যের সকল সৃষ্টি অপেক্ষা প্রাচীনতর । উদাহরণ স্বরূপ অথর্ব-সংহিত1 ও 
সামসংহিতার 1,0101%7 ও ]11707658 অংশগুলির উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। 
তবুও মোটামুটি বলা চলে যে খখেদ পরবর্তাকালের সবকিছু সাহিত্যিক 
সট্টিরই উৎস; কিন্তু ঝণ্েদের আলোচ্য বিষয়ের বীজ তদপেক্ষা প্রাচীনঙর 
কোনো গ্রন্থ বা স্িতে মিলিবে না| লুডুইগের এই মত 
সধাংশে সমর্থনঘোগ্য। অন্যান্থ সকল সংহিতাই সংকলন- 
কালের দিক্‌ হইতে ঝক্‌সংহিতা সংকলনের পরে--ইহা স্ুনিশ্চিত। প্রান্ষণ, 
আরণ্যক ও উপনিষদ্গুলল সাধারণভাবে সংহিতাযুগের পরে রচিত। খক্‌- 
সংহিতা এবং অস্ান্ক সহিতার রচনাকালের মধ্যে যেমন বন্ধ শতাঁবীর ব্যবধান, 
সংহিত! ও ব্রাক্ষণধুগের মধ্যেও তাহাই | উপনিষদগুলিই ত বিভিন্ন শতাবীতে, 
বিভিন্নকাঁলে রচিত হইয়াছে । পাণিনির পূর্ববর্তী যাস্ক--ইনিই নিরুক্তকার 
এবং বেদের প্রথম ব্যাখ্যাতা বলিয়া আমর! ভাহাঁকে জানি। এই যাস্বই 
আবার তাহারও পূর্ববর্তী কমপক্ষে সঙরজন ব্যাখ্যাকারের নাম তাহার গ্রন্থে 
করিয়াছেন। যদি খখেদের কাল শ্রী: পুঃ ১২** অব ধর] হয়, তাহ! হইলে 
মাত্র ৭০*1৮০* বৎসর বাঁকী থাকে সমগ্র বৈদিকসাহিত্যের সকল শাখার 
বিশাল সৃষ্টি ও ভাহাদের বিবর্তনের জন্ত। ভিপ্টারনিৎম্‌ সেজন্য সংক্ষেপে 
ভিন্টারসিৎসের মতে ম্যাকমূলারের নির্দিষ্ট কালের দ্বিগুণ সময় খশ্থেদের জন 
8 নির্ধারিত করিয়াছেন (অর্থাৎ গর; পৃঃ ২৫০*-২৯৯* অনয) 
অন্কের অধো রচিত “ইহা বলিলে আরও দুধংগত হয় যে বৈদিকসাহিতোর 


লুডুইগের মতে 


২১৮ সংস্কৃত সাহিতোর ভূমিকা 


প্রারস্ত কোনো এক নুদূর শ্বরণাততীভ ও অজ্ঞাত অভীতে ; তবে তাহার শেষ 
পরিণতি এ পূর্ব আইম শতক্ষেই ঘটিয়াছে।” (ভিপ্টারনিৎল্‌) ১ 
ভাষাভাত্বিক ও দাশনিকগণের হত যে কি তাহ পূর্বেই প্রসংগত বলিয়্াছি।২ 
বিন এখানে পুনকরক্তি নিপ্রয়োজন। ডঃ বটরুফ ঘোষের 
রিনি মতে বেদের কাল (বিশেষতঃ খশখ্েদের ) খ্রীঃ পৃঃ ১৫০৭ 
ডট অন্ধ! ম্যাকডোনেল আরও কম বলিয়াছেন। অধ্যাপক 
ঘাটের মতে ইন্জহৃক্তে (খ. ২. ১২) বেদের কাল সম্পর্কে 
ইঙ্গিত খানে এইস্থলে--প্চত্বারিংশখ্াং শরগ্মন্থববিনাৎ ৩ 
উপসংহারে বলিতে পারি হুইটুনের কথা--“সাহিত্িক ইতিহাসে যে সব 
পলাক] (1103) বিদ্ধ করা হয় উহাদের বারবার তুলিয়। 
লাগাইতভে হয়। বৈদ্দিকপাহিতোর কাল নির্ণয়ের 
ব্যাপায়ে সব ক্ষেত্রেই এই সতা আজও সম(নভাবেই প্রযোজ্য 1” অধ্যাপক 
৪ পুশল্কর ও লি. এস্‌. দেশমুখ মনে করেন যে খখ্েদ 
দেশমুখ - মহেজোদারে। ও হরগ্পা সভ্যতারও পরবর্তী কালের রচন1। 
গখেদ মহেজোধ।রো হয়গার উল্লেখ খখেদে? একস্বলে আছে, ইহাঁও তাহারণ 
লভাতারও পুধে 
দেখাইয়াছেন। 


ইইটনে 


৯1 4 8188078 01 182001 1১166150145, ০], 0) 0 300, 910, 

২। স্ুঙ লাহিতোর ভূমিকা, ১ ভাগ, পৃঃ ৬। 

ক) উঃ ৬, 3, 01701০--0-60৮০8 00 10৩ 16%988০ 

$) উঃ ১819 100৬8, ০]. [1 ১15৩3০8৩11 & 211৮, “হরিযুগীয়া ক, ৬ মণল, ওয়" 
জনুযাক, চর্থ দু ৫ম বক) 78005 739০ 91 20018, ১ 26, “হরিযুদীযা মান কাচিদী 
ছাটিগার বা" (লাজ); 88৭, 006৮, ও 10815 0 22. 





পরিশিষ্ট “ছ" 
বৈদিক সম্যতা ও সংস্কৃতি 
পৃথিবীর সভ্যতার প্রথম অরুণোদয়ের পরিচয় মিলিবে বৈদিক সাহিত্যে । 
যখন পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ ও জাতি অজ্ঞানের তমিক্রায় ঘুমঘোরে অচেতন; 
তখন জানের দীপশিখা এই ভারতই একমাত্র জালাইয়াছিল । সেজগ্যাই দিজেজালাল 
পৃথিবীর আদিম সভ্যতা ও রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে যথাক্রমে ধ্বনিত হইয়াছে 
“দিয়াছ মানবে জগৎ জননী দর্শন উপনিষদে দীক্ষা । 


দিয়াছ মানবে জ্ঞান ও শিল্প কর্ম ভক্তি ধর্ম শিক্ষা ॥” 
এবং 


“প্রথম প্রভাত উদয় অব গগনে 
প্রথম সামরব তব তপোবনে 
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে 
জান ও ধর্ম কত কাব্য কাহিনী ।” 
সত্যই ভাঁবিতে আশ্চর্য লাগে ষে সেই সুপ্রাচীন প্লাগৈতিহাসিক যুগেও আমাদের 
সভ্যতা ও সংস্কৃতি কত উন্নত ছিল এবং আমরা আজও জ্ঞানে অজ্ঞানে সেই 
সভ্যতা ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী ও ধারক । 
পূর্বেই বলিয়াছি যে “বৈদিক যুগের কোনো প্রকার আলোচনা করিতে 
গেলে খশ্বেদকে বাদ দিয়া কিছুই কর! যায় না এবং তাহাকে 
খখেদের যুগে অ- 
সভাতা ওসস্ত্তি . লইয়া আরম্ভ করিতেই হইবে। সভ্যতা ও সম্কৃতির 
আলোঁচনাতেও এই সাধারণ সত্যের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। 
অতএব সর্বপ্রথম খখেদের যুগে আর্ধসভ্যতা ও সংস্কৃতির চিত্র কিরূপ ফুটিয়! 
উঠিগ়্াছে তাহারই বিশ্লেষণ করিব। 
এই যুগের ধর্ম বুদেবভাবাদী ন1 একদেবতাবাদী ছিল, এই প্রশ্ড্ের উত্তয়ে 
আমরা উহা! ঠিক যে একদেবতাবাদী ছিল ভাহা জোর করিয়া! বলিতে 
ূ পাঁরি ন।,-- যদিও হ্িরণাগর্ভকেই এখানে সর্যোচ্চ দেবত। 
এই ঘুর খম ও ৰা অধিদেব১ বলা হইয়াছে। এই বেষে সর্বসমেত মোট 
তেত্রিশজন দেবতার কল্পনা কর! হইয়াছে । পৃজ্য দেবগণ 
সকলেই সমান শ্রদ্ধাভাজন এবং প্রত্যেককেই পালাক্রমে সর্বপ্রেষ্ঠ বল! ছইয়াছে + 
১1 থে, ১৭.১৯১। 


২২৪ সংক্কত সাহিত্যের ভূষিক! 


ম্যাক্সমূলার বেদের এই পুজ্জাপন্ধত্ডিকে ছেনোধিইজ.ম্‌ বাঁ ক্াযাখেনোধিইজম্‌ 
বলিতে চাহিয়াছেন | বৈদিক দেবগণ প্রকৃতির শক্তি এবং অংশবিশেষ বলিয়া 
পরিগণিত হইঙেন। পরবতীকালে এই প্রাকৃতিক ঘটনাঁধলী ও শক্তিবিচয়কেই 
এক একটি দেবন্ভারূপে কল্পনা করা হইয়াছিল। 
খখেদের যুগে ভৌগোলিক অবস্থা সম্পর্কে জানা গিয়াছে ঘে এইকালে 
ইন্দো-আর্ধগণ পঞ্চনদের চতুপ্পার্থে (বর্তমান পাঞ্জাব) দখল করিয়াছেন । 
খখেদে প্রা ২৪টি নদীর উল্লেখ আছে এবং তাহার! প্রায় 
সকলেই সিন্ধু নদীর শাখা। ইহাদের মধ্যে পীচটি 
সবাপেক্ষ! প্রসিদ্ধ । সি নদীর নাম প্রায়ই উল্লিখিত হষঈয়াছে। “সগ্ুসিন্ধবঃত 
ব] সাঁভটি নদীর উল্লেখ প্রায়ই পাঁওয়] ঘায়। দৃষদ্ধতী, সরস্বতী, সরযূ ও যমুনা 
প্রগতি উল্লিখি* নদী । “গাও এই যুগের বিশেষ পরিচিত নদী, তবে তাহ'র 
উল্লেখ খখদ রচনার শেষ শুরেই পাওয়া যায়।১ পর্বতগণেরৎ উল্লেখও প্রায়ই 
মেলে। হিমালয় * সম্পর্কে সোজামুজি উল্লেখও একস্থলে কর! হইয়াছে। 
মুজবৎ ৭ নামে তাহার একটি শ্রঙ্গকে সোমের প্রাপ্িস্থল বলা হইয়াছে। 
কিন্তু ফখেদে বিন্ধাপর্বওযালা, নর্মদা নদী প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ 
প্রাকৃতিক অবস্থানগুলির কেন উল্লেধ দেখি না। 
খশ্েদে প্রায় ২০টি কুত্তা ধর্মসম্পর্কবিহীন লৌকিক বিষয়ের আলোঁন। 
করিয়াছে। তাহাদের আলোচন! বিশেষ কৌতুকপ্রদ ও গুরুত্বপূর্ণ; কারণ 
টির এগুলিতে মানবমন, তাহার চরিত্র, হাসিকারা, ভাব, 
আনা আবেগ উচ্চীস, তাহার জীবনের বিভিন্ন দিক্‌ ও পরিবেশের 
কথা আলোচিত হইয়াছে । অক্ষস্থক্ত«ৎ আমাদের সম্থুখে 
তুলিয়া ধরিয়াছে দৃযুতাসক্তের কাতর ও তিক্ত ছুঃখমর় অভিজ্ঞতার কাহিনী 
এবং নিখু'তজাবে দাতের সুগভীর আকর্ষণ ও তাহার শোচনীয় পরিণতির কথা 
ছটাইয়া তুলিয়াছে। ধর্মের সহিত সম্পর্বশৃন্ত সুক্তগুলির মধ্যে সংবাদসুক্ত- 
গুলিকেও অন্তর কর! চলে-বম এবং যমী সংবাদ”, পুক্ধরবা 


ভোগে লিক পণ্য 


১1 শাত্েধে ১৯.৭৫,৫: ১,১১৬,১৯ ২ ৩৫৮৬ ২ ক্ষ ২১২ ও] এ ১৯১২১ 
1? বী ১৯,৩১৪ ৫1 ১৭৯, 815১1! 


বৈদিক মভাতা ও সংস্কৃতি ২২১ 


উর্বশী সংবাদ১ এবং বুষাকপি নুক্ত২ | গ্ুপ্রীসিদ্ধ বিবাহহুক্তও। ডেকনুত্ক৪ 
এবং শ্বাশানিক হুক্তগুলিতে* মুখরোচক বৈচিত্র্য পরিবেশিত হইয়াছে। 

ধর্মীয় এবং বাস্তব কাব্যরচনার মাঝামাঝি স্থান দখল করিয়া আছে, 
দ্ানস্তিগুলি (অরাৎ দানবীর রাজপুত্রগণ ও পৃষ্ঠপোষকগণের প্রশংসামূলক 
স্তব-স্তি) এই দ্রানবীরগণ ঘাঁগষজ্জের বিশেষ সমর্থক ছিলেন )। এই দান- 
স্ততিগুলির এভিহাঁসিক গুরুত্ব অনেকথানি। 

খগ্েদীয় হুক্তগুলিতে আমরা! এধুগে ইন্দে নর্জাতির সামাজিক এবং 
রাজনৈতিক জীবনের একটি সুস্পষ্ট চিন্র পাই । আর্যগণ এ সময় ধীরে ধীরে 
পাঁঞাবের পূরদ্দিকে অগ্রসর হইতেছেন। এ অংশটি 
নিঃসন্দেতেই চাষবাঁসের অন্তর্গত ছিল, কেননা হুক্তগুলিতেই 
আমরা কৃষি সম্পর্কে* নির্ভুল উল্লেখ দেখিয়াছি । 
বাড়ীগুলি অধিকাংশই মাটির তৈস়াদী ছিল। ক্রাগ্ছণ সাহিত্যে 'ইষ্টক' ব1 
ইটের উল্লেখ আছে। ভ্রিতল বাঁটিকা এব: সহত্রস্তসতযুক্ত' বিশাল রাজবাড়ীও 
সেযুগে ছিল-_খখেদে ইহাদের উল্লেখ বহুশ্বলেই মিলিবে। গ্রাম এবং 
ন্বরক্ষিত সহর বা! পুর্‌--এর কথা প্রায়ই বলা হইয়াছে । রাজ! দিবোদাসের 
সাহায্যার্থে ইন্দ্র সহম্সর অশ্ব (প্রস্তর )-ময়ী পুরী ধ্বংস করিয়াছিলেন বলিয়া 
জানা যাঁয়। কয়েকস্থলে" লৌহময়ী পুরী ও ছুর্গের উল্লেখ ও আছে। 

প্রায়ই রাঁজগণের উল্লেখ দেখা যাঁয়। আর্ধাবর্ত বিভিন্ন জাতি ও 
গোষ্ঠীর দ্বার অধ্যুষিত ছিল এবং নানা জনপদে বিভক্ত ছিল। রাজাদের 
অথব! দলের সর্দারের পরস্পরের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ চলিত।১* রাঁজগণ 
অথব! রাজকুমারগণ যে বিশেষ বরধিঞুঃ ধনকুবের ছিলেন তাহার প্রমাণ 
মিলিবে দানম্ততিগুলিতে। ইহাদের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। সমাজে ষে 
ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষঙ্য প্রকট ছিল তাহারও 
নুষ্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে । 

পুরুষের বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল-_তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে, যদিও 
এক ব্যক্তির একটিমাত্র স্ত্রীকে বিবাহ করাই সাধারণ রীতি ছিল। মেয়েদের 
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সামাজিক এবং 
রাঙনৈতক জীবন 


থ্বহ সংস্কঙ সাহিত্যের ভূমিকা! 


ছিতীয়বার বিধানের অন্ুযতি দেওয়া! হইয়াছিল। বিধবার পুনিবাইও 
উন্লিধিত হইয়াছে। মেয়েদের স্বরংবর প্রথাও অজাত ছিল না। ভ্রাতৃহীনা 
(অভ্রাতৃকা।) নারী মমাজে হেয় বলিয়া গ্রতিপঞ্গ হইত--লহজে তাহাকে কেহ 
বিবাহ করিতে চাছিত ন11 দাম্পত্য জীবনে বিশ্বাসঘাতকতা এবং যৌনজীবনের 
শীতিবিগহিত শ্বেচ্ছাচারের দৃান্তেরও অভাব নাই। 
নৈতিক আদর্শের দিক হইতে বল! চলে থে অসত্য বা অনৃত ভাষণকে 
গহিভও মনে করা হইত। দেবগণ মিথ্যাবাদীকে শাস্তি 
দেন৪ এরূপ বিশ্বাস প্রচলিত ছল । 
বেশকৃষা সম্পর্কে দুবেশ! নারীর এবং নিপুণভাবে গ্রস্ত পোযাকপরিচ্ছদের 
কথ। বলা হইয়াছে। মণিমুক্তা*, পোষাকপরিচ্ছদের 
উপাদান ( যেষন মেষলোম ) এবং তুলাও সে যুগে ছিল। 
পোষধাকপরিচ্ছদের মধো উত্তর'য় এবং অধরীয় ছিল প্রনিদ্ধ। 
ক্যলংকায়ের মধ্যে ব্রেসলেট, মল, কঠহার উল্লেখযোগ্য । অধর্ববেদে 
উ্ফীষ* 'অথবা মন্তকাবরণের উল্লেখ পাওয়। যায় । , 
শন্তাদির মধো যবের উল্লেখ প্রায়ই পাওয়া যাঁয় কিন্তু ধাস্তের উল্লেখ নাই। 
ধ্র্বেদের যুগে আমরা ধান্ত তথা চাউলের সহিত প্রথম পরিচিত হুই। 
মৌদ্রদঞ্ধ শশ্ক কয়েকন্থলে উল্লিধিত হইয়াছে । দেবগণুকে 
পুরোডাশ ও করস্ত দেওয়া হইভ; নানাবিধ কলের কথাও 
আছে। খাস বা ভোজা বলিতে বুঝাইত ছুপ্ধ, স্বত এবং 
শাঁকসব্জী, তরকারি প্রভৃতি। মাংস খাওয়া হইত-_হাগ এবং যেষ মাংসের 
চাহিদাও ছিল ন্প্রচুর। গোমাংসশ খাওয়! হইত এবং বুষগণকে বলি দেওয়া 
হইত । সোমরল এবং উত্তেজক সুর! মাদক দ্রব্য হিসাবে পান কর হইত। 
খগ্েদের একটি শুক্তে' নানাবিধ জীবিকার কথা বল! হইয়াছে । যেমন 
কাঠের কাঁজ, চিকিৎসা, পৌরোহিত্য, চর্মকারবৃত্তি, কবিয়ালি, শম্যপেষণকারিণী 
কিলার প্রস্ৃতি। রথনির্মাপ, যুদ্ধোপযোগী ন্ত্শস্ত্রনির্সাণের এবং 
ঝুতীক্ষাগ্র যঙ্্পাতিনির্মাণের কুশলতা বিশেষ প্রশংসিত 
হুইড। সফলেই বন্তাফি বনের প্রশংসা! একবাক্যে করিতেন । তত্ত এবং বয় 


১1 ১৭,৪%,৭ ই) ১৯১২৭,১২ ৩ 8২৫ 81 ১.১৫২.১ প্রভৃতি ৫1 ৯৮.৪৬.৯৩ 


&| আরে, ১৫.২.১ ৭1 ৬.১১২। 


'ঈৈতিক আদর্শ 


'বেশতৃমা ও পো ক- 
শর 


'খাদ্াগন্ক এবং 
(ভোদা 


] বৈঙ্গিক সঙ্ভাতা ও সংস্কৃতি ২২৩ 


শবছর উল্লিখিত হইয়াছে । জাহাজ নির্মাণ এবং রজ্ছু তৈয়ারীর প্রক্রিয়া! তখন 
জানা ছিল। চর্য-বাবসায়ী, কৃষক, পশুপালন ও পশুপ্রজননক্রিয়া, ক্ষৌরকর্ম ও 
নাপিত এবং কুসীদজীবী খ্পদাতারও সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওর়1 গিয়াছে। জুর়াখেলা 
ব! অক্ষত্রীড়া, নৃতযগীতবা'দিজাদিযুক্ত অভিনয়, ছুম্দুভিবাদনঃ বংশী ও বীণাবাদন, 
খোঁড়দৌড় (“আজিধাবন' ) এবং সংগীত প্রভৃতি চিত্তবিনোদনের বিভিন্ন উপার 
বলিয়া পরিগণিত হইত ।৯ 

গরু এবং ঘোড়ার কথা প্রায়ই উল্লিখিত হইয়াছে । অন্তাস্থ প্রাণীদের মধ্যে 
ভেড়া এবং ছাগল৪ বাদ যায় নাই। কুকুরের উল্লেখ আছে ( উদাহরণ 
হিসাবে যমহ্থক্তে যমের ছুই কুকুরের কখ। বল] যায় )। বানর, 
শৃকর, নেকৃড়ে, শিয্পাল, মিংহ, ছাতী, উট প্রতৃতি প্রাণী 
এবং মমুর, পায়রা, বাজপাখী, শকুন, রাজহাঁস প্রভৃতি পাখী ও সাপ প্রভৃতি 
সরীহ্পের উল্লেখ আছে।২ 

জাতিপ্রথ! হিন্দুদের সযাজব্যবস্থার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্। কতকগুলি 
সাক্ষ্য রহিয়াছে যাহার বলে প্রমাণ কয় যায় যে জাতিডেদপ্রথা বৈদিক 
যুগেও ছিল) কিন্তু সেগুলি এতই কম শক্তিশালী যে 
তাহার ভিত্তিতে এরূপ মন্তব্যে না আসাই ধুক্কিযুক্ত। 
এমনকি লুড়ুইগ এবং করেজি এ প্রথাকে খথেদের যুগেও মানিয়। লইয়াছেন। 

খণ্েদ্দের যুগের সভ্যতা? ও সংস্কৃতির একটি সধক্ষপ্ত অথচ ব্যাপক আলোচনা 
করা হইল। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে সেই ন্ুপ্রাচীন যুগেও সভাতা ও 
সংস্কৃতির কত উচ্চ স্তরে ভারতীয় আর্গণ পৌছিয়াছিলেন। 
আর এরূপ সভ্যতার উতৎকর্ষকে প্রাথমিক পর্যায়ের মনে 
করিলে নিতান্তই অসঙ্গত হইবে। 

খাথেদের পর অথর্বেদে ও অন্ঠান্ত সংহিভাঁয় আমরা সভাতা৷ ও সংস্কৃতির 
খখেদোতর যুগে আরও অগ্রগতি লক্ষ্য করি। এুগে সমাজব্যবস্থ! ও 
বৈদিক সভ্যতা রাষ্ট্রশালন ব্যবস্থায় অনেক উন্নতি এবং জটিলতা দেখ! 
যায়। ছোট ছেট গোষ্ঠী বা জাতির দরে ধীরে আর্ধসমাজের 


গুণী ও জীবন্ত 


জাতিপ্রথা 


মন্বয 


১। & 9319 29৯8৩.--019300289117 0৮ সে ধিসেদেহাত, ২ ০1৩ 
105955 ড০18. হস্ত] এবং 0৪485608160: 0০ 9৬, 


২২৪ সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা 


অপীভৃত হইয়া যাইতেছেন। বড় বড় নুগঠিত রাজ্যে ম্বশাসন গ্রবতিত 
হইয়াছে। বুগদায়তন সহরগুলির উদ্ভব খখেদোতর 
যুগের বৈদিক সাহিত্যেই সর্বপ্রথম পাওয়] ঘায়। 

বৃংদায়তন রাজ্যগুপিয় উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে আর্ধগণের পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে 
র।জনৈতিক ও পাংস্কতিক বিষ্যৃতির পরিচয় পাই । গঙ্গ-যমুনা 
বিধৌত সমগ্র উর্বর ভূখণ্ড এবং বিশ্ধ্যপর্ততকে অতিক্রম 
করিয়! গোদবরীর উত্তরে বিদ্ধ্যাটবীর গহনে আর্ধগণের 
বসতি বিস্তারের কথাও আমর1 এইযুগে পাই। 

“মধাদেশ' এইযুগে শআর্লভাতার কেন্দ্রস্থল ছিল। এই অঞ্চল বলিতে 
সরদ্বতী নদী ভইতে গাঙ্গের উপত্যকা বুঝাইত এবং উহ! 
কুরু, পাঞ্চল এবং আরও কয়েকটি উপজাতির হারা অধ্যুষিত 
ছিল। এই অঞ্চল হতেই ত্রাঙ্গণা সভাতা বহির্দেশগুলিতে ধীরে ধীরে 
চড়াই] পড়্ে। 

খগেদোতর যুগে বহু রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। অথর্ববেদের একটি 
বিধাত শক্তি পরীক্ষিভোর উল্লেখ আছে-তিনিই তাহার 
নায়ক। সেস্থলে তাহাকে বিশ্বের রাজ! (রাজা বিশ্বজনীন ) 
বলা হইয়াছে১$ তাহার রাজ্যে সবদ সমৃদ্ধির প্রাচ্য বর্তমাঁন। 
খখ্েদের 'রুবিগণ হইতে “পঞ্চাল'গণ উদ্ভৃত। এই পঞ্চালগণের মধ্যে 

বনু দ্রীর্শনিক এবং ধর্মনেতার আবিভাব ঘটে। প্রবাহণ- 
জৈবলির ক্বায় রাজা এবং আরুণি ও শ্বেতকেতুর স্তায় 
থখি এই পঞ্চালগণের মধ্যেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। 

উপনিষদের যুগে বিদেহরাজ্য পঞ্চালদেশের গৌরবকে ম্নান করিয়াছিল।২ 
রাজধি জনক এই বিদেহের রাজা, সম্রাট ও বিশ্ববিখ্যাত 
খষি যাজ্বক্ক্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 

এইযুগে রাজশক্তি অনেক বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। রাজগণ তাহাদের 
অধীনস্থ প্রজাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত! হইয়াছেন। ক্রান্ষণগণও রাজাদের দেওয়। 
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বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি ২২৫ 


শান্তিভাগ হইতে অব্যাহতি পাইতেন না। সাধারণ প্রজাকে বলি, শুল্ক 
রাজশক্তি বৃদ্ধি এবং ভাগ অর্থাৎ 'কর' দিতে হইত১ | দাস শ্রেণীর 
লোককে ইচ্ছামত বরথাম্ত ব1 হত্যা! করা চলিত। 
রাজার প্রধান কর্তব্য ছিল একাধারে সামরিক নেতা ও বিচারকের 
কার্ধাবলী নির্বাহ করা। তিনি প্রক্জাগণের এবং আইন ও 
ধর্ষের রক্ষক ছিলেন ; শক্রদমনকাপী ত ছিলেনই। তিনি 
দ্ডিতেব প্রতি দণ্ড গ্রয়োগ করিতেন, কিন্তু নিজে দণ্ডার্হ ছিলেন না। 
বিজয়ী রাজগণ নিজেদের কাহিনী চিরম্মরণীয় করিয়া রাঁখিবার উদ্দেশে 
রায়, অস্বমেধ, বাজপেয় প্রভৃতি স্বৃহৎ ও ব্যয়বন্থল যাগযজ্ঞের২ অনুষ্ঠান 
রাজার সার্ঘভৌমন্ব করিতেন; ফলে ত্াহীরা “সার্বভৌমত্ব লাভ করিয়া 
বিশ্বজনীন রাজা, বলিয়া গণ্য হইতেন। রাজাদের 
পুরাদস্বর অভিষেক হইত। ব্রাহ্মণসাহিত্যের যুগেও রাঁজা, সম্রাট, শ্বরাট্‌, 
বিরাট, এবং একরাটু প্রভৃতির কথ। উল্লিখিত হইয়াছে । ভারতে সাম্রাজ্য 
বিস্তাবের তথা সাম্রাজ্যবাদের বীজ বৈদিক যুগেই উত্ণ হইয়াছিল--একথা 
নিঃলন্দেহে বলা চলে । 
অথর্ববদে৪ রাজ! ও রাষ্শীসন পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা বহুস্থলে 
রহিথাছে । উহাকে সাবণ 'রাজকর্মীণি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । ্ৃত, 
গ্রামণী, বিশও রত্বিন্‌, রাজ্জকর্তৃ প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজ- 
রাষ্ট্রকতা ও রাষ্ট্রশালন কর্মচারী ও সমাজে শ্রন্ধেয় প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের উল্লেখ 
হি এই যুগেই মিলিবে। সভ! ও সমিতির ব্যাপক আলোচন! 
অথর্ববেদে আছে । পুরোহিত, সেনানী, পালাগল, গোবিকঙন, অক্ষাবাপ, 
ক্ষত, ভাগদুঘ, সংগ্রহীত প্রভৃতি অন্যান্ত উচ্চপস্থ রাষ্ট্র" 
ভৃত্যের কখাও আছে। বলি ও শ্ষ্কের সংগ্রহ ব্যবস্থা 
দেখিয়। মনে হয় করনীতি ও রাজস্ব আদায়ের সুনির্দিষ্ট বিধিব্যবস্থা 
প্রবতিত হইয়াছিল! 
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রাজার কত'বা 


করনীতি 


২২৬ সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা 
পতি গ শতপতির উজ্লেখে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থার কিছু ইঙ্গিত পাওয়া 


প্রান্ধেশিক যায়। গ্রামে সর্বনিয় কর্ণচারী ছিলেন অধিকুৎ- রাজ! 
শালন- টাকে নিযৃক্ত করিতেন।* খখেদে উল্লিখিত 'জীষগৃভ, 
এবং উপনিষদে ডিগ্রঃ? শব্হয়ের সাহাষ্যে অনেকে সে 
১ যুগে পুলিশ কর্মচাবীর অন্থিত্ব ছিল বলিয়া মনে করেন। 


কিন্ত এ ব্দয়ে নিঃসন্দেহে কিছু বলা চলে না । 
পধচার-লানস্ঠায় নাজ্জার অনেক ক্ষমতা ছিল; কিন্ত এই ক্ষমতা তিনি 
প্রাযই অপাক্ষদের দিতেন । ছোটখাট বিচাবেব ভার ছিল 
সভাসদগাণণ উপল । গ্রামের “সভায় গ্রামাবাদিন্‌ 
( বিচারক ) ছোটখাট 'পথচ গামে অনষ্ঠিত অভিযোগাদির মীমাংসা করিতেন । 
'অগ্রিপরীক্ষা' তখন ন্চার-ব্যবস্থার একটি অঙ্গ ছিল । 
সমাজ-বাবস্থাতেৎ অনেক পরিশর্তন লক্ষিত হয়। বেশ্ভূঘা এ গৃহ- 
বেশতৃষা নির্মাণের ক্ষেত্রে খধর্েদের যুগ অপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কোঁন 
পরিবর্তন অবশ্য দেখা যায় নলা। থাছ্য তালিকায় 
মাংসভক্ষণ ধীরে ধীরে নিষিচ্ছ অথবা অপ্রিয় হইতে থাকে । সামাঞ্জিক 
রত আমোদ-প্রমোদের নৃতনতর রূপ এই কালে প্রবতিত 
প্রমোদ হইয়াছে । বড় বড় সর্বজনীন উৎসবে শৈলুষ অর্থাৎ 
অভিনেতা ও বীপাবাদক ( বীপাগাঘিন্‌ ) কর্তৃক বীণ| ও বেণুতে গীত গান বা 
গাথার উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে । “শততন্ত' বা একশতটি তারের সমন্বয়ে গঠিত 
বাদিত্রের কথাও উল্লিখিত আছে। শাঁথাগুলি হইতেই পরবর্তী কালের 
ছুইটি বৃহৎ মহাকাবা রামায়ণ ও মহাভারতের বিজয়-গাথা উদ্ভৃত হইয়াছিল । 
নারীর অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি দেখা যায় না ।** কন্যাকে কেশের 
রী বুল বলিয়া মনে করা হইত। নারী সাধারণতঃ সভা- 
স্থান সমিতিতে যোগ দিতে পারিত ন।); উত্তরাধিকারী হইবারও 
অযোগ্য ছিল। উচ্চবর্ণের নিবাতিত নারীগণকে প্রায়ই সপড়ীব উপস্থিতি 
ও আধিপত্য সঙ করিতে হইত। রাঁজমহিষীদের মধো অধিকাংশই যথেঈ 


হজলাকারিককনা। | গাও আস এজাজ শিপ দিত 


খ প্রাপ্মোপনিবকে ইহা উল্লেখ আছে । 
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বৈদিক সভ্যত। ও সংস্কৃতি ২২৭ 


লম্মান লাভ করিতেন; তীহাদের মধ্যে যহিধী ও বাবাতা উদ্ভেখষোগা। 
পরিবৃক্তী কিন্তু অবহেলিতই ছিলেন। নারীর ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদানের 
অধিকার ছিল; কয়েকজন মহিলা অতি উন্নত ধরণের শিক্ষাও পাই্য়াছিলেন, 
যাহার ফলে তাহার! পাজসভায় দাশনিক বিচার ও বিতর্কে গুরুত্বপূর্ণ অংশ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিবাহ-বিধির নিয়মাবলী আর হুদ এবং অপরিবতিত 
হইয়াছে এবং কয়েক স্থলে শিশু বিবাহের? দৃষ্টান্ত পাওয়] যাঁয়। 

জাতিভেদের ক্ষেত্রে সুদুর-প্রসারী পবিব€ন স্চিত হইয়াছে । ব্রাঙ্মণ 
এবং ক্ষত্রিয় উচ্চ ছুই পর্ণ_এখন বৈশ্তা এবং শদ্রকে সামা্দিক 
সমান অধিকাণ দিতে অস্বীকার কবিতেছেন ।* শূদ্রকেও 
ইজ্ছা কবিলেই অত্যাচার করা চালত। চারি বর্ণের প্রতোককে আহ্বান 
করার জন্য পৃথক পৃথক সৃম্বোধনবাচক বাবলী সৃষ্ট হইয়াছে । জাতি বদল 
কর৷ প্রায় অসম্ভব হষ্টয়া পড়িতেভিল ; কিন্ু উচ্চবর্ণের পাক্কতিগণ অবর বর্ণের 
নাপীগণের পাণিগ্রহণ কবার অব্যাহত ম্বাধীনত। ভোগ করিতেন। শুদ্রের 
সহিত বিৰাহ কিন্তু সাধারণ ভাবে হেয় ছিল। 

উচ্চবর্ণের জনগণেব জীবন এখন শান্ের অন্শাননে নিগড়িত হইয়! 
উচ্বর্ণের পড়িতেছিল। ছান্দোগ্য উপনিষদে হুস্পভাবে এই শ্রেণীর 
জীবন-যাত্র! জীবন-যাত্রা! ত্রিবিধ স্তরে বিভক ছিল বলিয়া নির্দেশিত 
হইয়াছে । গৃহস্থ, সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্ধচারী ছাত্র--এই ছিল উচ্চবর্ণের জীবন- 
যাত্রার তরিবিধ শাস্্সম্মত শর । 

ব্রাহ্মণদের নম্মান ৪ প্রাধান্ত বহুল পরিমাণে বুদ্ধ পাইয়াছে। যদিও 
পুরোহিত নিজেকে ভূম্থুর এবং রাষ্ট্ররক্ষক বলিয়া] প্রচার করিতেন বা দাবী 
জানাইতেন এবং একই ব্যক্তি নিভিন্ন রাজ্যের পুরোহিত 
হইতে পারিতেন, তবৃও পৌপের ন্যায় রাজাকে রাষ্ট্রশাঁসনে 
কেহই বাধা দ্দিতে পারিতেন না। ব্রাহ্মণের প্রাধান্ত 

বহক্ষেত্রেই ক্ষত্রিয় অগ্রাহ্হ করিয়া চলিতেন এবং স্থল বিশেষে এমন কথাও 
্ আছে যেখানে ক্ষত্রিয় নিজেকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ এক্কিশালী ব্যক্তি বলিয়া 


* ভঃ107150015 91 71000 20০1০ 14806, 2৪881], 0. শৈ, 320085981-স্রক্ষ-ক্ষহ 
চুরি তাৎপর্য! 


জাতিভেদ 


ব্রাহ্মণদের 
হুযোগ-হৃবিধা 


২২৮ সংস্কৃত সাহিত্যের ভূষিকা 


খোপা করিয়াছেন, আর পুরোহিতকে তাহার অধন্তন কর্মচারী যাত্র 
বলিয়াছেন । পুরোচিত সত্যই রাজার অন্নবর্ভী ছিলেন। 

সমাজব্যবস্বার বিভিনক্ষেত্রে শ্রেবীগত কর্-বিভাগের নিদর্শনও দেখা যার। 
কমি এবং পণ্ডপালন ৪ গবাদিপঞ্তরক্ষা বাতীতও বণিক, রথকার, কর্কার, 

সত্রধাত। চর্ধকার, মংশ্যব্যবসায়ী, ধীবর প্রভৃতি উপশ্রেণীর 
জেদীগত কর্ম বিভাগ 
কিনি উদ্ভব হইয়াছে । হইছাদের মধ্যে কেহ কেহ সমাজের 
দুটিতে হেপ় বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেন এবং একটি ব্রাঙ্মাণে 

লৃত্রধারের স্পর্শ অশুচিকর বল| তষটয়াছে | শূত্রও অপবিত্র বলিয়া গণ্য হইত ; 
দেবোদ্ধেশে দেয়ে হলিঃ লা তাহার উপাদান ছৃষ্ধ তাহাকে ম্পর্শ করিতে 
দেওয়া হইত না। শূদ্র ওবং নৈশ্বকে ধীরে ধীবে এক 
অপাংক্তে্ শ্রেণীভক্ত করিয়া ব্রা্ধণ ও ক্ষত্রিয় হইতে 
পৃথক করা হইতেছিল। শৃদ্রের বাচিবার এবং শ্ীবৃদ্দি লাভের আধকাব দীরে 
ধীবে স্বীকৃত হতে লাগিল এবং তাঁহার গৌরব খ্যাপনের জন্য প্রার্থনা পরস্ত 
করা হইয়াছিল । আধসমাজে বিজিত নব পব আদিম অধিবাসীদের অস্তুতুক্তির 
ফলে শরত্রগণের সংখ্যা কমাগত বাডিয়াই চলিয়াছিল । 

সমাজে স্বীকৃত বর্ণ ও জাতিগুলি ছাডাৎ সমাজ-বহিভূতি দুইটি উল্লেখযোগ্য 
শোষী ছিল; উহার! ব্রাতা এবং নিষাদ নামে প্রসিদ্ধ । ব্রাত্যগণ সম্ভবত 
প্রীদ্ষণাসভ্যতার বহিভ'ত আধগ্গোঠী । তাভারা ব্রাহ্মণদের আচার ও নিয়মাবলী 
মানিত না, চলিতভাঘায় কথা বলিত এবং যাষাবর জীবন 
যাপন করিত। তাহীরা শিবের উপাসনা করিত বলিয়। 
মনে হয়। কিন্ধু প্রায়শ্চিত্তাঙ্ির অনুান ও শান্্রসক্মত ধর্মাচপণ করিলেই 
তাহাদের আধসমাজভূক্ত করা চলিত। নিষাদগণ কিন্তু স্পষ্টতঃই অনার্ধ ; 
ইহারা নিজ নিজ গ্রামে বাম করিত এবং নিজেদের শাসক (স্থপতি ) কর্তৃক 
শীসিত হইত | সম্ভবত ইহারা অধুনাতন ভীলদের পূর্বুক্লষ। 

-ঘর্থ নৈতিক অবস্থা সন্ধে এইযুগে নিক্ললিখিত তথ্যাদি পাওয়! বায়। 
জনসীধারণ “এমন কি ধনীরা ('ইভ্য' )' এধনও বেশীর ভাগই 
গ্রাথে বাস করিত, কিন্তু নগর-জজীবনের সুখন্বাচ্ছন্দ্য ও 


শৃ্গাণের সংখ্যাবঙজি। 


ব্রাস্তা এবং 


অখমৈতিক জরস্থা 


বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি ২২৯ 


চাষবাস ছাড়িয়া দিতেছিল; আর সেম্বান দখল করিতেছিল এক শ্রেণীর 
টা জমিদার; উহার: সমগ্র গ্রাম নিজেদের দখলে আনিতে- 
ছিল। জমির মালিকানা পরিবর্তন এমুগে বিশেষ চলিত না 
এবং বিশ্ষে বিন্ষে ক্ষেত্রে সেন্গপ প্রয়োজন হইলেও গোষ্ঠীর জনগণের সশ্মতি 
পাইলেই কেবল করা সম্ভব হইত | 
রুষিই জনগণেব প্রধান জীবিকা ছিল । চাষের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির 
ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল; নৃতন নৃতন আবিষ্কারের ফলে নৃতন 
কৃষি প্রধান জীবিকা প্রধায় চাষে উৎপন্ন ফসল? প্রচুর হইত । নব নব শস্ত ও 
ফলের বীজ জমতে বপন করা হইত। কিন্তু কৃষিকার্য 
নিবিষ্বে চালাইবা উপায় ছিল না। একটি উপনিষদে বলা আছে যে প্রচণ্ড 
শিলাবৃষ্টি, ঝড় ও পঙ্গপালের উপদ্রবে দেশের বহুলোক ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হই! 
এ দেশ ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হয়। 
বাবসায়-বাণিজ্য যথেষ্ট প্রসার লাভ করে। একদল বংশাগ্গক্রমিক 
ববসায়-বাণিজা. বণিক্‌ সম্প্রদায়ের কি হয়। পর্বতবাসী কিরাতগণের 
আন্তবাণিজা সহিত এষধপত্রাদি ও সোমলতা প্রভৃতি দুর্গভ পার্বত্য 
জিনিষের বিনিময়ে চর, বস্ত্রাদি ও শয্যান্রব্য বিক্রীত 
হইত---আসন্তধাণিজ্]ের এইরূপ বহু উদ্াহরণ পাওয়া গিয়াছে । 
সমুদ্রের সহিত এযুগে আযগণের পরিচয় ছিল সুণিবিড় এবং শতগথ ব্রাহ্ধণে 
চি নান উল্লিখিত বন্যার কা।হননী** হইতে অনেকে অন্যান করিয়াছেন 
যে ব্যাবিলন্রে সহিত আমাদের বহির্বাণিজ্য চলিত। 
মূল্যমান নির্ধারণের জন্ত ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মুদ্রার প্রচলন এই যুগের 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । নিফ, শতমান ও কৃষ্$ল এই জাতীয় মুদ্রার পর্যায়ে 
লাল ও দুয়াঘন, পড়ে। তবে ইহারা সত্যই মুদ্রারূপে অঙ্কিত হইত কিন! সে 
বিষয়ে আজও নিঃসন্দেহে কিছু বল! চলে না। নিষ্ক গরথষে 
কঠহার জাতীয় আভরণ ছিল; পরে উহ! নিদিষ্ট ওজনের 
স্বণমুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইত | নিষ্ক ও শতমানের ওজনের পরিমাণ একই ছিল । 


৬. “বাণিজ' | ** ওঃ মনুমত্হাকখ! 


২৩ সংস্কত সাহিত্যের ভূমিকা 


বণিকৃদের ধাবমায়ের সঙ্ঘ ছিল--উহার নাম পণ' ছিল বলিয়। জানা যায় । 
দেশে অনেক শ্রেঠী'ও বাস করিতেন । 

শিল্পের ক্ষেত্রে বছবিধ জী্ধেকার সংস্কান এই যুগের বৈশিষ্ট্য | এক একটি 
শিল্পবিভাগে দক্ষতা ও কমুকৌশল যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। শ্রমবিভ্তাগ স্বভাবতঃই 
প্রবতিত হইগছিল। 'রএকার' ও "ক্ষার যধ্যে সুনিদিট 
পার্থক্য নির্দপীত হইত) চর্মকার ও ধশ্ুনির্ধাতা, চর্দবাবসায়ী 
ও চ্নপাড্ক। প্রভৃতির (নিধাত। পৃ*ক পৃথক কর্মের অন্ততূকি ছিল । 

নারী জাতীয় জীবনে সাক্রয় সহযোগিতা করিত । শিল্পের ক্ষেত্রে তাহারা 
বন্দবগুন। হৃচীশিক্প। কণ্টকার্দর কাধ এবং রজয়িত্রীর কাধ 
কলিত | নাধী্র জীবন দুহিতা, জায়) জননী ও কুমারী ব 
কন্তারূপে বডক দ্বিল। 


শিল্পে প্রমবিত।গ 


গগাজে নারীর থক্ধ 


পরিশিঃ 'জ 


ওজ্' শকের অর্থ 

“ত্র *বটির প্রকৃত অর্থ বিতর্কের বিষয়। কেহ কেহ বলেন, তন্‌ ও 
ত্রৈ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন “ত্ত্' পদে সেইরূপ গ্রন্থকে বুঝায় যাহা বিষ্যবস্তব 
বিভ্বৃত আলোচনা পক মানুষকে বিপদ হইতে ত্রাণ করে 1%* 

“তত্ত্র' *বটি সুপ্রাচীন ; কিন্তু, শান বা গ্রন্থ অর্থে এই শবের প্রয়োগ 
প্রাচীন গ্রন্থাদিতে দেখ! যায় না। খঙ্েদ, অথববেদ, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ প্রড়ৃতিতে 
এই শকটি তাত অর্থে ব্যবহাত হইয়াছে । “মহাভাষ্য'কার পতগ্লি সিদ্ধান্ত 
অর্থে তন্ত্র পদ প্রয়োগ কপিয়াছেন। 


তন্্শান্ত্রের' বিষয়বস্তু 


মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে, তন্ত্রের বিষয়বস্ত চতুবিধ--জ্ঞান, যোগ, ক্রিয়া 
ও চধা। দাশ,নক মতবাদ, অক্ষপসমূহের গহস্টমর্, তাৎপধ, যন্ত্র, মন্ত্র প্রভৃতি 
জ্ঞানের অস্তগত । কতকপ্রকার সিছিলাডের উদ্দেশে যনোৌনিবেশ যোগের 
অন্তগত। দেবতাগ মুর্তি নর্মাণ ও মন্দির প্রতিষ্টা সংক্রান্ত 1বধি ক্রিস্াংশের 
আলোচ্য । ধমানুান ও সামাজিক কর্তব্য বষয়ক 7বধান চযাংশে !লপিবন্ছ 
হইগাছে। 

এই শাস্টে গুরুকে আধ্যাত্মিক জাবনে অত্যন্ত উচ্চ স্থান দেওয়া হইয়াছে । 
তান্ত্ক সাধনেচ্ছু বা মুুক্ষু ব্যক্তির উপযুক্ত গুরু কর্তৃক দাক্ষত হ্ওয় 
আবশ্তক শাণ্বজ্ঞান, বাকৃসান্ধ। যোগমাগের অনুসরণ, [ম্থতপ্রজ্ঞত। প্রভৃতি 
গুণাবলীর আধকাগা ব্যস্কি গুরু হইবাগ যোগ্য । গুরুর প্রাত দেবতাজানে 
ভক্তি, গুরুকতৃক প্রত মন্ত্রকে গোপন রাখ। প্রভাত শষ্েপ কতব্য। 

তঞ্রে দেবাপুজার অঙ্গ হলাবে এখং মোক্ষলাভের উপায় স্বরূপ পঞ্চতদ্বের 
প্রাধান্ত শ্বীরুত হছয়াছে। এই পাচ ৩ত্ব হহতেছে-_মগ্ঠ, মাংস, মস্ত, মুস্ত্রা 


* বিভৃতাববরণের জন্ত ভষ্টব্য বত যান প্রস্থের দির্ভীয় ভাগ । 


'* তনোতি বিপুলানর্ধান্‌ ভন্বমগ্ত্রসম স্বিভান্‌। 
আশং চ কুকতে হল্মাৎ তন্্রমিতািখীয়তে ॥ 


২৩২ সংস্কত সাহিত্যের ভূমিকা 


(হম্ত এবং অঙ্গুলির বিদ্তাস) ও মৈথুন। এই শবগুলির স্ুল অর্থের স্থলে 
কতক অস্ত্রে সুক্ষ তাৎপর্যের কথা বলা হইয়াছে । 

তত্র মানবদেহকে বক্ষাণ্ডের প্রতিক্ূপ বলিয়া কল্পনা করিয়াছে । এই 
দেহস্থ নাড়ীগুলির মধ্যে প্রধান ইড়া, পিক্গলা ও ব্যুস্না। এই দেহের অভ্যন্তরে 
ছয়টি চক্রের অবস্থান কল্পিত হইয়াছে ; মূলাধার বা আধার, স্বাধিষ্ঠান, 
মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজা। এগুলি ছাড়াও দেহের শীর্ষস্থানে, 
অর্থাৎ মণ্তকের কেন্জ্রস্থলে, বিরাজমান শতদল পদ্ম; ইহার নাম সহলারচক্র | 
তস্শাস্ত্রের মতে মেরুদণ্ডের নিয়দেশস্থ মূলাধার চক্রে সর্পারূতি কুগুলিনী শক্তি 
বিয়াজমাঁপা; সাধক যোগবলে উহাকে জাগরিত করে। এই জাগরিত শক্ষি 
সহম্রার চক্রে শিবের সহিত মিলিত হইয়া মূলাধারে প্রত্যাগমন করে। 
তন্্রশান্ের প্রা্টীনত্ব ও উদ্গেস্ঠ 

তন্্শাঙ্ত্রে যে সকল বিষয় আলোচিত ভইয়াছে, উহার্দের মধ্যে কতক 
অতি প্রাচীন কালে সমাজে প্রচলিত ডিল। আর্ধগণের প্রাচীনতম গ্রন্থ 
খথেদে এজ্রজালিক প্রক্রিয়াদির উল্লেখ আছে । অদেব, অনৃতদেব ও শিক্পন্দেব 
প্রভৃতি অনার্ধগণ এক্জালিক ছিল। নানাবিধ প্রক্রিয়া! ও যস্ত্রেরে সাহায্যে 
ছুষ্ট লোকেরা! মানুষকে ব্যাধিগ্রত্ত বা নিহত করিত বলিয়া খখেদে উল্লেখ 
পাওয়া যায়। এইরূপ অনিষ্টকর কার্ধ যাহারা করিত, তাহাদিগকে যাতুধান 
আখ্যা অভিহিত কর! হইয়াছে; 'াতুধান' হইতেই সম্ভবত বর্তমান 'জাছু' 
শকের উৎপত্তি। তন্রশান্তরে প্রযুক্ত কতক রহশ্তময় শব ও মন্ত্র খখেদ ও 
অধর্যবেদে পাওয়া যায়। কিন্তু, শান্স হিসাবে তম কখন আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছিল, ভাহা! নির্ধারণ করা কঠিন। কতক প্রমাণ হইতে মনে হয়, 
আগ্রনথ ্রী্ীর পঞ্চম বা! বষ্ঠ শতকের পূর্বে রচিত হয় নাই বা হইয়। থাকিলেও 
ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয় নাই। মহাভারতের অর্বাচীনতম অংশেও (আঃ 
শী: চতুর্থ শতক ) তন্ত্রের কোন উল্লেখ নাই। প্রসিদ্ধ আভিধান 'নামলিঙ্গাহ- 
শাসন'-এ ( আঃ হট শতকের পূর্ববর্তী ) ধর্মগ্রন্থ হিসাবে তন্ত্র শব্দের অর্থ লিখিত 
নাই। চীনদেশীয় পরিভ্রা্ষকগণ তঙ্ের উদ্বেখ করেন নাই । তন্্গ্রন্থের নেপালে 
রক্ষিত প্রাচীনতষ পু'খিগুলি গীহীর সপ্তম হইতে নবম শব্তকের মধ্যে লিখিত। 


তিগ্র ২৩৩ 


তত্্রশান্্ কি উদ্দেষ্টে প্রথমে রচিত হইয়াছিল, তীহা বলা কঠিন । তবে 
মনে হয়, জননাঁধারণের উপযোগী সাধনার পদ্ধতি ও মোক্ষের উপায় লিপিবদ্ধ 
করাই এই জাতীয় গ্রস্থসমূছের রচয়িতৃগণের উদ্দেশ্টা ছিল। প্রাচীন শীতে 
সাধনীর যে পথ নির্দেশিত হইয়াছে, তাহা অতীব কঠোর ও কৃচ্ছ সাধ্য । জীবনে 
যে সকল বস্তু ভোগ করিবার প্রবণতা মানষের আছে, উহাদের ত্যাগের 
উপরে এ পথ প্রতিষ্ঠিত। তন্ত্র সেই পথের সন্ধান দিয়াছিল, যাহাতে 
দ্বাভীবিক প্রবৃত্তির চরিতার্থতা ছারাই মানুষ চরম লক্ষ্যে পৌছিতে পারে। 
তন্ত্রশান্ত্রের বিষয়বস্ত দ্বিবিধ ; একটি দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক, অপরটি বাস্তবাশ্রযী। 
শেষোক্ত অংশে তন্ত্র মানুষকে শিক্ষ1 দেয়, কি করিয়া সে মণ্ডল, মুদ্রা, গ্যাস, 
যন্ত্র ও চক্র প্রভৃতির সাহায্যে শারীরিক প্রক্রিয়াঁদি দ্বারা, পরম শক্তির সহিত 
নিজের তাদাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারে। মনে হয়, প্রাচীনতর শান্ত্ের শুক 
দার্শনিক তত্ব ও কচ্ছ সাধনের প্রতিবাদ স্বরূপ তন্ত্রের কুটি হইয়াছিল । 


তন্জগ্রন্থসম্থুহের শ্রেণীবিভাগ 

তন্ত্রশাস্ত্রের গ্রন্থগুলিকে প্রধানত: তিন শ্রেণীতে বিভক্ত কর! হয়। শৈব, 
শান্ত ও বৈষব সম্প্রদায়ের গ্রন্থগুলিকে যথাক্রমে বল! হয় আগম, তন্ত্র ও সংহিতা । 
এই সকল শ্রেণীরই গ্রস্থাবলীকে সাধারণতঃ তন্ত্রনামে অভিহিত করা হয়। 

তস্রগুলি সাধারণতঃ শিব ও পার্বতীর কথোপকথনের আকারে রচিত। 
যে গ্রন্থে শিব বক্তা ও পার্বতী প্রোত্রী উহ! আগম শ্রেণীর অন্তর্গত ; ইহার বিপরীত 
পদ্ধতি লক্ষিত হছ্ব নিগম জাতীয় গ্রস্থাবলীতে। 

কোন কোন গ্রন্থে বিষুক্রান্ত, রথক্রান্ত ও অশ্বক্রাস্ত ভেদে ত্তগ্রন্থসমূহের 
ত্রিবিধ শ্রেণীবিভাগ আছে। কেহ কেহ বলেন, জোত, পীঠ ও আয্নায় ভেদে 
অসম ত্রিবিধ। 

হিন্যু; বৌদ্ধ ও দৈন ভেদে তন্ত্র তিন শ্রেণীতে বিভক্ত । 
তম্বেত উৎ্পত্থিম্থকা 

অশান্ত প্রথমে কোথায় উড্ভৃত হইয়াছিল, সেই বিষয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে 
বিস্তর মতভেদ আছে। স্বর্গত হরগ্রসা্দ শান্্ী মহাশয়ের মতে, তাঙ্িক তত্ব 
এবং আচার অনুষ্ঠান বিদেশ হইতে ভারতে প্রবতিত হইয়াছিল। কাহারও 


২৩৪ সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিক। 


কাহারও মতে, এই শাস্ত্রের উদ্ভব হয় বঙ্গদেশে এবং কালক্রমে ইহা! ভারতের 
সর্বত্র প্রসার লাভ করে। ভারতবর্ষ হইতে যৌদ্ধধর্জের মাধ্যমে এই শাস্ব তিবতে 
এবং চীনদেশে প্রবতিত হয়। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে, আগম 
শ্রেণীর সাহিত্য প্র্মে রচিত হয় কাশ্মীরে, সংহতা-সাহিত্য উদ্ভৃত হয় বাংলা, 
দাক্দিপাত়া ৭ শ্বামদেণে। তঙ্থ শ্রেণীর পচনার উত্পাতস্থদ। অনেকেই বঙ্ষদেশকে 
মনে করেন! 
তঙ্শান্ত্রের গ্রন্থাব দীয় সংখ্য। ও মাম 

কোন কোন তঙ্থে এই শান্দের গ্রন্থলংখ্যা ৬৪ বলিয়। লিখিত আছে । কিন্ত 
ইহার অনেক অধিকসংখাক তন্ুগ্রন্থের পান নানাস্থানে সংরক্ষিত আছে । 

প্রকাতশত হিশ্পুতক্্রলির মধ্যে প্রধান কয়েকথানি গ্রন্থের নাম 
নিম(লধিতব্ধপ £-- 

কুলাণব, তন্রলার। প্রাপতো ষণী, প্রপঞ্চসার, মহানিবাণতত্ত্র, রুদ্রযামল, 
শারদাতিলক, “তিসঙগমত্ত্র, আহবু ্/ঃসহাহতা। মালিনী বিজয়, বিজ্ঞানভৈরব । 

বৌঞ্চগণ্রেণ প্রকাশিত করেকটি উল্লেখযোগ্য তঙ্ত্রের নাম ২ 

অন্বয়ধজসংগ্রহ, আখমঞ্ুত্রীমূলকল্প। জানাসদ্ধি, প্রজ্ঞোপায়বিনিশ্চয় সিদ্ধি 
যট্‌চক্রনিরূপণ, সাধনমাল। । 
ভঙ্গের প্রভাব 

তন্্রশাস্থ জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক ভাবে প্রচলিত হইয়াছিল। ইহাপ 
জনপ্রিয়তার কাঃণও [ছল অনেক। তন্ত্র যে বেদ বা বেদকেজ্দ্রিক ধর্মের 
প্রতি লক্রিয় বিরোধতা করিয়াছিল, তাহা নহে । এই শাস্ত্রের প্রতিপান্চ, 
এই যে, বেদধহিত অগ্ুষ্ঠানা।দ এ যুগে কষ্টসাধ্য ; সুতপাং সহজ সরল সাধন- 
পদ্ধতি ইহাতে লাপবক্ধ হইয়াছে । শুদ্র ও শ্রীলোকগণ বেদচর্চা এবং বৈদিক 
অন্নষ্ঠটানাদি হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন; কিন্তু হহাগ। তান্ত্রিক ক্রিয়া-কলীপের 
অধিকারী । এই সকল কারণে তদ্র জনসাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। 
ভন্ে্ গ্রৃহীব সমাজে আঁত*য় ব্যাপক ও গভীর হইয়া পড়িলে হিন্দুশাস্ত্কারগণ 
উহাকে অন্বাকাৰ করিতে পারিলেন না। ফলে তান্ত্রিক মন্ত্র ও আচার 
অনুষ্টান হনদুশান্ত্রেখ সঙ্গে অক্কাজিভাবে যুক্ত হইয়া পড়িল। অঙ্গুলি প্রথমতঃ 
জনপ্রির পুর়াপঞ্জালকে প্রভাবিত করিসাছিল এবং পুরাণের মাধ্যমে ধর্মশাস্্াদিতে 


তন ২৩৫. 


ইহাদের প্রভাব অঙুস্থাত হইয়াছিল) অবশ্য, কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্শান্্ে ভঙতের 
প্রত্যক্ষ গ্রভাব লক্ষ্য করা ফায়। বাংলাদেশে সমাজনংস্বারক রধুনন্দন (রী: 
পঞ্চাশ-যোড়শ শতক ) সর্বপ্রথম তান্ত্রিক দীক্ষাকে শাস্ত্রীয় অনুমোদন 
দান করেন। 

রক্ষণশীল হিন্দু শাসক বগণ ছা অনিচ্ছাসবেই ভঙ্ের প্রামাণিকন্ব স্বীকার 
করিয়াছিলেন । 'দেবীডাগবতে' (১১. ১. ২৫) উক্ত হইয়াছে যে, তন্ত্র যা 
বেদের অবিরোধী হয় তাহা হইলে উহা অবশ্য গ্রামা্য। 

তত্্ যে শুধু হিন্ুধর্ম:কই প্রভাবিত করিয়াছিল, তাহ! নহে। ভারতবাঁসীঃ 
জীবনেও ইহার প্রগাঢ় প্রভাবের প্রমাণ বিষ্যমান। তন্ত্র বছ দেবদেবীর 
তব স্তোত্র অগ্তাপি অনেকের প্রত্যহপাঠ্য ও প্রেরণাদায়ক। প্রাদেশিক লাহিত্য 
অনেক পরিমাণে তান্ত্রিক ভাবধারায় পুষ্ট। বাংলাসাহিত্য জন্ম হইতেই তত্র 
প্রভাবিত । চিাপদ' হইতে আরম্ত করিয়া বহু বাংলা গ্রন্থে তাঁস্ত্িক ভাব 
লক্ষণীয়। অসংখ্য শাত্র প্দাবলীতে ভস্তরো্ তত্বসমূহের প্রতিধ্বনি ও জীবন- 
দর্শনের স্বাক্ষর বহিযান্ছে | 


পরিশিঃ ক 


প্রাক-রধীজ্ঞ বাংলা সাহিত্য ও লংক্কৃত 


প্রাচীন ভারতীয় ভাবনা ৪ চিন্তাধারার আধার সুপ্রাচীন বৈদিক ও 
সংস্কৃত সাহিত্য । প্রায় দু'হাজার বছর ব্যাধ্ধ করে এই সাহিত্য ভারতে সর্বত্র 
বিদ্কৃত হয়েছিল, এবং একদিন দেবভাষা সংস্কত বাঁজভাষার স্বান অধিকার 
করেছিল। বৈদিক ধষির ধ্যানগন্ভীর অধ্যাত্ম উপলন্ধিঃ যুগযুগাস্তরের 
দাশনিক ও নৈয়ায়িকগণের অপরিণত মনীষা, বিভিন্ন শান্্স ও কলাবিগ্যার 
বিচিত্র অনশীলন ও আলোচনা এবং রাজসভাপুষ্ট কাব্য-সাহিত্য, নাটক, 
প্রেম-সঙ্গীত ও কবিতাবলীকে ধারণ করে আছে সংস্কত ভাষা! ও সাহিত্য ৷ 

রাজসভাপুই্ বিদগ্ধজনের আশ্রয় দেবভাষা সংস্কতের সে জনসমাজের 
প্রাণের সংযোগ ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হয়, এবং সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাণবান ও 
বেগবান হুিপ্রবাহ শুদ্ধ হয়ে আসে। সংস্কতের হ্হিপ্রবাহ সন্ত হয়ে এলেও, 
পরবর্তী ভাষা-সাহিত্যসমূছে সংস্কত সাহিত্যের প্রভাব অশেষ । পরবতীদের 
কাছে সংস্কৃত সাহিত্য ভাব ও রূপের চিরস্তন প্রেরণার উত্ল। 

বিশেষতঃ প্রাচীন সাহিত্যের এমন কতগুলি ধর্ম থাকে, যা বিশেষ যুগের 
বা কালের অন্তর্গত নয়; মানুষের জীবন যখন অন্ধ সংস্কার ও অনুষ্ঠানের 
ভারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, প্রাচীন সাহিত্যের সরল জীবনবোধ ও সহজ সৌোন্দর্য- 
বোধ তখন তার নব জীবন-পর্শন রূপায়ণে সহায়তা করে। যুগস্কটে প্রাক্তনী 
প্রজ্ঞা জাতির মনীধাকে নূতন পাখেয় দান করে। 

প্রাচীন সাহিতোর এই বিশেষ গৌরব ছাড়াও এ দেশে সংস্কৃত ভাষার 
অন্ত পরিচয় ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের মহিমা ও কৌলীন্ত-প্রসিদ্দি এমন ছিল 
যে, নবীন ভারতীয় আধভাঘাসমূছের আবির্ভাবের পরেও সংস্কৃত ভাহ৷ 
ধ্যালোচনার আশ্রয় এবং সাহিত্যসাধনার বাহন-_-এই স্বীকৃতি থেকে বছদিন 
তাঁকে কেন বঞ্চিত করতে পারে নি। 

গুগ্ত-যুগ থেকে আরম্ভ করে সেন-মুগ পর্যন্ত, সংস্কত প্রাকৃত ও শৌরসেনী 
অপত্রংশ বাংল দেশে লাহিত্য-সাধন! ও ধালোচনার বাহন ছিল। অভিজাত 
সমাজে ও পর্ডিত সমাঙ্গে নবঙ্জাত বাংলা ভাষার কোন স্থান তখন ছিল না। 


প্রাক-রবীজ্জর বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃত ২৩৭ 


এশ্বর্যশালী সংস্কত সাহিতোর উত্তরাধিকার লাভ করেও বাংলা সাহিত্যকে 
সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য সুদীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করতে হয়। 
দশম থেকে দ্বাদশ শতকে রচিত চর্যাপর্দে বাংলাভীষার বিশিষ্ট সাহিতা- 
প্রকৃতি ও বাতীলীর বিশিষ্ট মানস-সংগঠনের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রীচীন 
সংস্কৃত ভাষার অবক্ষয় এবং অপত্রংশ বাংলা প্রভৃতি দেশীয় ভাষার তখন অভ্যুদয় 
যুগ। দেশীয় ভাব, ভাষা ও ভঙ্গী গ্রহণ করে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যকে 
উজ্জীনিত করার চেষ্টা হয় সংস্কৃত সাহিত্যও দেশীয় ভাষা-সাহিত্যকে প্রভাবিত 
করে। দেশীয় ভাঁষার অস্ত্যান্প্রীন ও বঙ্কার এবং সংস্কৃত সাহিত্যের ব্যঞ্জন- 
ধ্বনিসমূদ্ধ পরিণত রচনা-কৌশল বাঙীলী কবি জয়দেষের সংস্কতে রচিত 
'গীতগোবিন্দ' কাব্যকে সার্ক করেছে। গীতগোবিন্দ' কাব্যের প্রভাব পরবর্তী 
বাংলা সাহিত্যে সঞ্চারিত হয়েছে । অপরদিকে, “স্ভাধিতরত্বকোশ' এবং 
সুক্কিকণামৃতে'র কবিতিকীবলী, চর্যার পদসমূহ এবং মধ্যযুগের শক্তি ও 
বৈষুন পদাবলীর মধ্যে একটা দূর সারৃশ্বা লক্ষ্য করাযায়। স্বল্লা়তন রচনার 
ভিতর আবেগপ্রবণ বাঙালী হৃদয় সার্থক রূপে আত্মপ্রকাশ করে, প্রসার ও 
শিশ্তারেব ভিতর বাঙালীর করনাসমুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যয়ি ন।। 
চযাপর্দে লক্ষ্য করা যায়, জনসাধারণের কাছে নিবেদন করান জন্য 
জনজীবনের ভাব ও ভাষায় গ্রস্ত রচিত হয়েছে সত্য ? কিন্তু সংস্কৃত প্রভাবিত 
মনের স্পর্শ পদগুলিকে সমৃদ্ধ করেছে । 
দিব! বিভেতি কাকেভ্যো রাত্রো সম্ভরতে নদীম্‌। 
তত্র নক্রভয়ং নাস্তি তদ্ছি জানস্তি তছিদঃ | 
এই উদ্ভট গ্লোকে যে কাহিনীর ইঙ্গিত আছে, তার আভাম আছে এই 
চর্যাপদটিতে £-- 
দিবসই বহুড়ী ক অই ভরে ভাই। 
রাতি ভইলে কামবশ যাই। 
সাধন-সন্কেত নিগুঢ় রাখার জন্ত চধীকারগর্ণ উদ্ভট ঙ্গোকের তায় আবরণ 
সন্ধান করেছিলেন । চর্ধার সাঁধনতদ্বে যোগদর্শন, বৌদ্ধ তন্ত্র ও ব্রাহ্মপ্য তন্ত্রের 
প্রভাব সুম্পষ্ট। 


২৩৮ সংস্কৃত সাহিত্যের ভুমিকা 


চাপদে বাঙালী শিল্পীর যে মানস হ্বাতগ্রোর পরিচয় পাওয়া যায়, সেই 
স্বাতস্্র নবরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে জীকফকীঠন' কাব্যে । সংস্কতবেতা 
পুরাণজ্ঞ শাস্্পারঙ্গম কবি কাব্যসৃচনায় জশ্মখণ্ডে কাবোর যে পরিচয় দিয়েছেন, 
কাব্যের শেছে নিরহখণ্ডের পরিণতি সে পরিচয় বহন করে না। শিল্প প্রাণবন্ত 
ইয়ে কবির অন্তরের অস্তরতম গ্রদেশ থেকে প্রাণসার সংগ্রহ করে সাবল'ল 
গভিতে অগ্রসর হয়েছে। শিল্পীর সংস্কভলচেতন বিদগ্ধ মনের নির্দেশের প্রতীক্ষা 
করেনি। কস্মখতে লক্ষ্য করা যায়, কবি পুরাণাশিত এশ্বধপ্রধান রষলীলা 
রসের সাধক | ভাগবা। বিষুপুরাণ এসং মহাভাবতের সঙ্গে সংযোগ বক্ষার 
জন্য (তনি বাগ্র। কংমভান প্রপীড়িত পর্থীৰধ উদ্ধারের জন্য কের অন্তাবত্ব। 
কিন্ত জন্মথণ্ডে 'কাঙগাঞিন সম্ভোগ কাপতে পৌরাণিক লক্ষ্মী বাঁধাকূপে যখন 
আপিভ়'ত হলঃ তখন অন্মান কণ' যাঁয় কেবলমাত্র কাহ্াইয়ের সভোগ নয়, 
ক'বচিন্ত রসসস্ভোগের জন্বা িভিবসকামদোনী, শশিলীষকুস্ঘমকৌওলী' এই 
“অদকৃত কণকপুতলী'কে পরিচিত পৌপাণিক এঁতিহা থেকে বিচ্যুত করে 
'পছুমা উদরে সাগরের ঘরে, বচনা করেছে। কির কাব্যস্থঠির প্রেবণা 
যথার্থ উদ্দীপিত করেছে রাধারুষ্জ পরকীয় প্রেমলীলাব প্রচলিত লৌকিক 
কাহিনী । পাংল! দেশের সাহিত্য তখন ধর্ঈচেতনা থেকে মুক্ত ছিল না। অন্তু 
কোন দার্শনিক্ক পটভূমিকার অভাবে কবি এই পরকীয় প্রেমলীলাকে পৌরাণিক 
ঈশ্বর শৈকুষ্ট-বিঘাপী বিষ্ু। এবং লক্ষমীব এঁতিহ্ের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। কিন্তু 
জীবনের আদি-পবে “আতি মহাবীর কান্ধ' বিন্ভক্ন পৌরাণিক কাহিনী অন্চমায়ী 
বিবিধ অন্থর সংহার করে যে মহাঁবলের পরিচয় দিয়েছিলেন, পরের খগগুলিতে 
তাপ আর কোন পরিচয় নেই। কেবল, "শিরীষ-কুস্বম-কৌওলী' এগার 
বরিষের' একটি “বালী'-কে ছলে বলে কৌশলে অধিকার করার জন্য ঈশ্ববন্তের 
আন্কালন বার বার করা হয়েছে। রাধাচকিত্র এবং দান, নৌকা, ভীর, 
ভার প্রতি খণ্ডের উল্লেখ কোন পুরাণে নেই। বডাঁব বস্রী আইন- 
পত্বী রাধার তীব্র কষ্চবিমুখতা, বিভিন্ন থণ্ডে, সে যুগের জীবনের নানা 
ঘটনার ঘাত সংঘাতের ভিতর দিয়ে বিবহথণত রুষ্ংপ্রাথতায় পর্যবসিত হয়েছে । 

কাঁব্ন্বক্ণপ লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পৌরাণিক কাহিনী কাব্যপ্রেরণার 
বথার্থ দ্ধ নর ) বরং কাহিনীতে তাঁর অনধিকাব প্রবেশের চিহ্ন আছে। সংস্কৃত 


প্রাকৃ-রবীঙ্জ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃত ২৩৪ 


ক্লোকাবলী এ কাব্যের উজ্জ্বল “শিরোভূষা” । কিন্তু তাদের নিজস্ব কাব্যূল্য 
যাই থাক না কেন এবং মূল কাব্যাংশের বে ইঙ্গিতই দান করুক না কেন, 
বাংল! কাব্যাংশের আত্মা ও প্রাণের সঙ্গে তার! এক হয়ে নেই। 

বরং সংস্কৃত সাহিত্য থেকে আহরণ করা আভরণ এবং 'গীতগোবিন্দে'র 
সৌবভ নিয়ে গডা «শিরীষকম্থমকৌওলী" চন্দ্রাবলী বাহীকে দেখে মনে হয় 
কবির সংস্কৃত জান সার্থক । 

এই সার্থকতার পরিচয় ক্ুচ্গকী$ন কাঁব্যেন ভাষাতে 9৪ আছে । কবির 
গভীব সংস্কৃত জ্ঞান সংস্কত শব্দ ৪ প্রয়োগ রঁণ্ভিকে বাংলা ভাষায় অরেশে 
বানাব করেছে । একটি ভীষাব উপব অধিকাৰ « লৌকিক কাহিনীর 
প্রতি আকর্ষণ থাকায় লৌকিক শব, বাগধারা ৭ সংলাপবীতি কাব্যে 
নিঃশকে তার নিজন্ব অধিকাব প্রতি করেছে । 

জয়দেবের গীতগোবিন্দ' কাব্য হরিস্মরণ ৪ কীর্তন দ্বাবা বাংলা দেশের মন 
ছুটি ধারায় সরস করে তুলেছিল। একটি পারার রীতি অন্ুনরণ করে 
'্রীর্কীত্ন' কাব্য বিলাসকলাকুতুহলী চিত্তকে তৃপ্ধ করেছিল, রুষ্ণানরক্ত 
চিত্তকে তৃপ্ত করল মাঁলাধর বন্থর '্রীরুষ্ণবিজয়” কাব্য । 

'শ্ররঞ্বিজয়' ভাগবতের দশম ও একাদশ স্বন্ধের ভাবগত অন্তবাদ, তবে 
কোন কোন জায়গায় আক্ষরিক অনুবাদ আছে। 

অগ্রবাদ সাহিত্যের আদর্শ লক্ষ্য করলে দেখা যায়, অপরিণত সাহিত্য 
ভাব ও পুষ্টি সংগ্রহ করার জন্য সমৃদ্ধতর সাহিত্য থেকে আদর্শ গ্রহণ করে। 
কখনও বা বিশেষ যুগের ভাববেন প্রাচীন শিল্পের ভাবাবছের ভিতর নিজের 
প্রণ্তচ্চবি যখন নিবীক্ষণ করে, তখন ভাবসাম্যর জন্ত নিজ্জের ভাষায় সেই 
প্রাচীন শিল্পকে নিজের মত করে গ্রহণ করে । ভারতীয় সাহিত্য ও শান্্ের 
বিপুল ভাণ্ডার বাংলার কবিকুলকে কাব্য-স্যতির জন্য বিচিত্র বিষয়বন্ত দান 
করেছিল। বিভিন্ন যুগে কবিবৃন্দ প্রেরণা অনুযায়ী সেই ভাণ্তার থেকে 
ভাববীজ অহ্রণ করেছেন। সংস্কত ভাগবতে সমন্বয়ের আকাজ্ষ। ও 
প্রেমধর্ষেব পরিচয় পাওয়া যায়। ভাগবতে পুলিন্দ, পুক্তণ, কিরাত, যবন 
প্রভৃতি আর্ধেতর জাতিবৃন্দ ভগবছুপাসনার অধিকারী । তুকী আক্রমণের 
পন্ন বাংলার সমাজদংস্থ। বিনষ্ট হয় । বিচ্ছির সমাজে সমহ্য় ও সংহতির 


২৪০ সংক্কত সাহাতোক ভুমিকা 


আকাঙ্ফ। দেখা দেয়। মাধবেজজপুরী, যবন হরিদাস ও অঙৈত মহাপ্রভু প্রভৃতির 
সাধনায় এক নবীন প্রেমধর্ষের উন্মেষ হয়। লমন্বয় ও সমদর্শনের আকাজ্া 
ও প্রেমধর্মের পরিচয় খ্রিরফনিজয় কাবোও আছে । কবির নিজের ভাষায় £ 

শিভাকার এক আত্ম! ভিন্ব ন| মানিহ 

পর আত্মাএ নিজ্ঞ আত্মীএ বেথা নাহি দিহ।" 
অন্থুত্র 

স্বকতে হের আমি দেখাল্য তোমারে 

ভূতে দয়! জেই করে সেই ত আমারে। 

ভূত হিংসা জেই করে সেই আমার বৈরি 

অহি'স। পরম ধর্ধ থাকহ আচরি | 

ভাগবত-বাসী ধারণ করে শ্্রীকধঃবিজয়' কাব্য চৈতন্রভাবসাধনান পীঠভূমি 

গ্রন্থিত করেছে৷ ভাগবত সম্বন্ধে শ্রীচৈতগ্ত সশ্ন্ধ উল্লেখ করেছিলেন-_ 

“সব পুরুষার্থ ভক্তি ভাগবতে হয় 

প্রেমরূপ ভাগবত চারিবেদে কয় ।" 
বাংল] দেশের বৈষ্ণব সাঁহিতা ও সংস্কৃত ভাগবতের সঙ্গে যোগস্ত্র রচনা করল 
মালাধর বন্ুর স্ত্রীরুষবিঞ্ঞয়' কাব্য । জীচৈতন্যদেবের রাধার লীলারসের 
আস্বাদন ভাগবত কাঁছিশীকে নৃতন মহিমা! দান করেছে। চৈতন্তোত্তর 
ভাগনতে বাংলার মানস-সস্তব দান ও নৌকালীলার কাহিনী সাদরে গৃহীত 
হয়েছে । চৈতম্র-সমকালীন কবি ভাগবতাচাধ পণ করেছিলেন, “মহাভাগবতে 
না কহিব অন্য কথা'। কিন্তু কষদাস 'প্ররুষমঙ্গলে লিখলেন-_ 

এলব রসের কথ! নাহি:ভাগবতে 

বিস্তারি কহিব কিছু 2555 

কবিশেখর তার “গোপালবিজয়' কাব্যে লিখেছেন-_ 

আর একখানি দোষ ন! লবে আন্ধার 

পুরাণের অতিরেক লিখিব আপার । 

অবিচারে জামারে না দিহ দোষভারে 

স্বপনে কহিয়! দিল নন্দের কমারে | 


প্রাক-রবীজ বাংল! সাহিত্য ও সংস্কত ২৪১ 


বাংলার স্বপনচারিপী কল্পনা সংস্কৃত ভাগবতের ভিতর বন্দী হয়ে থাকতে 
পারে নি--প্রাণের ঠাক্ুর নন্দকুমারের প্রেরণা ও আপনার কর্পনা-মহিমা 
দ্বারা ভাগবতকে অতিক্রম করতে চেয়েছে। মানব বসের সাধক বাঙালী 
আর্ধকল্নাশ্রয়ী ছ্যালোকবাসী দেবদেবীবৃন্দকে এই্বর্ময় করে দূরে সরিয়ে 
রাখতে পারে নি। তাদের একান্ত পরিজন করে, কেবল ইহলোকে নয়, বাঙালী 
হ্বগৃছে প্রতিষ্ঠিত করেছে, গৃহগত অঙ্গুভূতিকে বিশুদ্ধ করে দেবমহিমাকে 
আম্বাদ করেছে। সংস্কত ভাগবতের প্রেরণায় কবিকল্পনা যেখানে নবভাগধ্ত 
টি করেছে, সেখানে সেই প্রেরণা সার্থক হয়েছে। 
আদিকবি বান্মীকির রামায়ণ-কাহিনী আশ্রপ্ করে যুগে যুগে রাম- 
কথা রচিত হয়েছে, এবং যুগ ও কবিকল্পনা অন্ুযায়া কাহিনী ও রামন্বরূপ 
পরিবত্তিত হয়েছে। বিভিন্ন যুগের ভক্তিবাদ ও দর্শন যোগবাশিষ্ঠরামার়ণ, 
অদ্ভুতরামায়ণ, অধ্যাত্বরামায়ণ। জৈমিনিরামায়ণ, বিভিন্ন পুরাণ ও 
দেবীভাগবতে রামচরিত্র ও কাহিনীকে প্রভাবিত করেছে। বাংলার 
রামায়ণ-কাবা কেবল বাম্মীকি-রামায়ণ নয়, বিভিন্ন যুগের সংস্কত রামায়ণ 
ও পুরাণ থেকে ভাবসাম্য অন্ুসারে প্রেরণা ও উপাদান গ্রহণ করেছে। 
বিভিন্ন যুগে বাঙালী কবি সংস্কৃত রামায়ণ-মহাভারত থেকে কি ভাবে প্রেরণা ও 
উপাদান সংগ্রহ করেছে, তার যখাযধ আলোচনা এই স্বল্প পরিসরে সব 
নয়। মোটামুটি একটি সাধারণ পরিচন়্ এখানে দেওয়া গেল। 
কৃত্তিবাসের শ্রীরাম্পাচালী বাংলা দেশের আদি রামায়ণ-কাব্য। হৃদৃমানন 
কর্তৃক বিশল্যকরণী আনয়ন প্রসঙ্গে কবি বলেছেন-_ 
নাহিক এসব কথা বান্জীকি রচনে। 
বিস্তারিয়। লিখিত অস্ভুতরামায়ণে ॥ 
এক রামায়ণ শত সহল প্রকার । 
কে জানে গ্রতৃর লীলা! কত অবতার 
ল্বকুশ বর্তৃক নিহত রাষের তিন ভ্রাডা বান্ধীকি কর্তৃক পুনর্জাবিত হন । 
বাক্জীকি-রামার়ণ-বহি্ভূতি এই কাহিনী গ্রসন্ধে কৃতিবাস বলেছেন-_ 
এসব গাহিল গীত জৈমিনিভারতে। 
সম্প্রতি যে গাই তাহ! বান্ধীকির দতে ॥ 


২৪২ সংস্কৃত সাহিতোর ভূমিকা 


শবান্মীকির মতে" রচন| করা মধ্য যুগের কবির পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। 
বাঙ্জীকির রামায়ণ-কাধা বাল্মীকির গুগকে ধারণ করে আছে। নরোত্তম, 
ধীধধান, ক্ষতিঃলন্দন রামচন্জ্রকে আশ্ররর করে ক্ষতআম। ত্রাঙ্গণ। শূকর, বৈশ্ 
চতূরবর্পের বিডি নরনারীর চনিত্র-বৈচিত্রা, জীবনদিশ, দেব-রক্ষ-নর-বানরের 
কীতিকথা, সে যুগের অরণ্য ও নগরী, প্রশন্ত পটভূমিকায় উদার ব্যাপ্তি ও 
মহাফাব্যিক মহিমা শিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই অভিজ্ঞতা ও উপলদ্ধি 
পর্ডিত কৃতিবাসের ছিল না। রামায়ণ-কাবযো পরিবার-জীবন-বিপধয়ের যে 
করুণ ইতিহাস আছে, কারুণ্যের সেই নির্ঝর কবি-খল্পনার উৎস। গৃষধর্ম, 
চরিত্ত্রধর্ম, কৃতিনাসের যুগের গ্রামীণ জীবন, শরনারীর চবিত্রবৈ শিষ্ট্য, রীতিনীতি 
ও সাাবধারা কৃত্তিবাদের রচনায় রামায়ণের আধারে আত্মপ্রকাশ বরেছে। 
কতিবাসের যুগের ভর্তিবাগ, শাঞ্জ ও বৈষ্ণব চেতনা অধ্যাত্ম রামায়ণ ও অদ্ভুত 
»ামারণ প্রভৃতি থেকে বিতল কাহিনী গ্রহ করেছে। কৃত্তিবাসের কাব 
রগ্াকর 1ম নামধর্মের মাহাত্ো বালীকি মুনিতে পরিণত হয়েছিল। এই 
কাহিপী অধ্যাত্ম রামায়ণে আছে । 

পরব ঠাঁকালের বাংল। রামায়ণ কথা বাল্মীক রামায়ণ অপেক্ষা অন্তাম্য 
সংস্কৃত রামায়ণ কারহণী অধিকতর জ্গুসরণ করেছে। নিঙ্যানন্দ আচাধ অদ্ভুত 
রামায়ণ অন্গসারে তার গ্রন্থ র১শা করেন, সেজন্য তার নাম অগ্তুতাচায হয় । 

কৈল।সবন্থুর রামায়ণ বাধ্য অন্তুতরামারণের যূলগত অস্থবাদ। বৈদ্য 
রামশন্কর দণ্ডের রামায়ণ কৃত্তিবাম ও অদ্থুভাচাষের কাব্যের সমন্বয্নে রচিত। 
ছিজ ভবানীনাথ ও হজ শ্রীলক্ন অধ্যাত্বরামাণ অনুসরণ করেছিলেন। 
ভ্রীলষ্মণের ভণিতায় দেখা যায়, তিনি ঘোগবাশিষ্ঠ থেকেও কিছু অংশ গ্রহণ 
করে|ছলেন। 

পঞ্চদশ ও ধোড়শ শতকের রামায়ণ কাব্য গতিশ্গীল জীবনবোধের সঙ্গে 
যুক্ত ছিল। স্জনশীল কল্পনা লোকজীবন ও সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যের ভাণ্ডার 
থেকে লার্থকভাবে উপমা, অলঙ্কার ও বিভিন্ন উক্তি গ্রহণ করেছে। কবিদের 
সহজ জীবনাসুকুতি সংস্কৃত রামাধণ-কখাকে বাঙালীর আবনকথায় পরিণত 
করেছে। কিন্তু সপদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে অষ্টাশে শতক 
পরত কোন ক্জনলীল প্রেরণা ও সহজ অঙ্থভৃতিনা অভাবে কবিকল্পনার 
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শক্তি অবসর হয়ে আসে; খণ্ড কাবা রচনা! এবং মৌলিক হি অপেক্ছা 
সংস্কৃত আকর গ্রন্থের যৃূলানুগ অনুবাদের প্রতি আগ্রহ অধিকতর হয়। কোন 
সার্থক প্রেরণার কলে আক গ্রন্থের প্রতি এই প্রীতির আবির্ভাব হয় নি। 
পুরাতনের চধিতচর্বণ করার জগত সংস্কৃত কাবাসমূহের যূলাহুসরণ করা হয়। 
উনিশ শতকে, রঘুনন্দন গোস্বামীর '্রাম-সায়ন এই ধারার সবশ্রেষ 
রচনা। কবি সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। সংস্কৃত শঙষারদির আতিশ্য মাঝে মাঝে 
শ্রতিকটু হয়েছে । বানল্মীকির সংন্কত রামায়ণ ও তুলসীদাসের হিন্দী রামায়ণ 
অনুসরণ করলেও ৬দীনেশচন্দ্র সেনের মতে 'বামরসায়ন? অনেকাংশে ভাগবতের 
প্রতিচ্ছায়ার মত। কবি বৈষ্ণন ছিলেন, রামায়ণের করুণ কাহিনীগুলি তিনি 
বর্জন কবেছিলেন। বাঙালী কবির বৈষ্ণব চেতনায় রাম-কথা ও কৃষ্বথা 
এক হয়ে দেখা দিয়েছে । 
পালরাজমহিষী চিত্্রমতিকাদেবীর কাছে মহাভারত পাঠ বরে ব্রাহ্মণ 
বটেশ্বর স্বামী ভূমি-দক্ষিণা লাভ করেছিলেন। শতাব্দীর পর শতাবী গত 
হয়ে গেলেও আর কোন ব্রাক্ষণেব এই উত্তরাধিকার গ্রহণ করার কথা জানা 
গেল না। রাজসভায় মহাভারত পাঠের ধ্বনি যখন গবার উথি হোল 
তখন দেখা গেল, বিদেশী মুসলমান শ্রোতার অংশ গ্রহণ করেছেন; আর 
সে কথা! বাংলা মশাভারতে যিনি উল্লেখ করেছেন, তার পদবী দাস, নাম 
পরমেশ্বর এবং উপাধি ববীন্্। মুসলমান শাসকের মনোরঞ্জনের অস্ু 
ব্রাহ্মণেতর কবি বাংল! মহাভারত রচনায় ব্রতী হন। তার নিজের ভাষায়-- 
পুত্র পৌত্রে রাজ্য করে খান মহামতি 
পুরাণ শুনন্ত নিত্য হরধিত মতি। 
ষোড়শ শতকের প্রথমে ছসেন শাহের আমলে তার লম্কর পরাগল খাঁ 
চট্টগ্রামের শাসক নিষুক হুন। সংস্কৃত মহাভারতের কাহিনী মুসলমান শাসকের 
শ্রদ্ধা আকর্ণণ করেছিল । কিন্ত “সংস্কৃত মহাভারত অতি গুরুতর” হওয়ার 
তিনি আদেশ করেন কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাসকে--_ 
'এই সব কথা কহ সংক্ষেপ করিয়া 
দলিনেকে শুনিতে পারি পাঁচালী রচিনা 
পরমেশ্বরের কাব্য অষ্টাদশ পর্বে বিভক্ঞ। শাসকের অভিলাধ অনুারী 
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মহাভারতের গুরুভার বর্জন করে কেবলমাত্র কাহিনীর অন্লরণ করা হয়েছে। 
প্রাচীন ভারতের শিক্ষা, দীক্ষা, রাজনীতি, কুটনীতি, ধর্ম, অধর্, সমাজ ও রাষ্ট্রের 
বৃহৎ জীবনের যে মহৎ পরিচয় মহাভারত ধারণ করে আছে, বাংলা সাহিত্ের 
প্রাচীনতদ ভারত পাঁচালী কাব্য 'পাগুববিজয়-পঞ্চালিকা'র ভারতের সেই 
পরিচয় নেই। 

পরাগল-পুত্র ছুটিধানের কৌতুহল পরিতৃপ্তির অন্ত জৈমিনিসংহিতার 
অশ্বমেধপর্কাহিনী)। বাংলায় অগ্বাদ করেন শ্ীকর নন্দী । এর পর বন্ধ কবি 
কখনও একটি পবের, কখনও বা সমগ্র মহাভারতের বাংলা অন্গবাদ করেন। 
ভাথতা লক্ষ্য করলে দেখ যায়, কেউ বলেছেন “সংস্কৃত ভারত না বুঝে সর্বজন? ; 
অন্ট কেউ বা উল্লেখ করেছেন-_ 

শঞ্ধদশ পব কথা সংস্কৃত বন্ধ 
মূর্খ বুঝাইতে কৈল পরাকৃত ছন্দ । 

সপ্তদশ শতার্বীর কবি কাশীরাম দাসের চেতনায় মহাভারতের কথা 
অস্বভসমান' হয়ে দেখা দিল। “মুর্খ বুঝাইবার” জন্য নয়, পরম আন্থায়, 
কু্ৃতির কল যাদের আছে দেই পুণাবানদের উদ্দেশ্তে তিনি তার কাব্য 
নিষোন করলেন । তীর কাবা মহাভারতের আক্ষরিক অনুবাদ নয় 
মহাভারতের অস্বতক্প বাংলার ভাববৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে তার কাব্যে আত্ম- 
প্রকাশ করেছে। 

অবগর্যয় দীনেশচন্দ্র সেন বাংলা মঞ্জলকাব্যের দেবদেবীর আন্বন্ধে লিখেছেন, 
*.....ইারা বাঙ্গালীর ঘরের দেবত1। ইহাদের শাস্ত্র বঙ্গভাষাতেই লিখিত ; 
বঙ্গীয় গৃহস্থ বধূগণই ইহাদের পুজার উতককই পুরোহিত।* মঙ্গলকাব্যের আদিপ 
ঘরের শাঞ্জকখা। আদিরূপ ঘরের শাস্ত্রকখায় সংস্কৃত পুরাণের প্রভাব কতটুকু 
ছিল ডা আজ জানা বায় না; কিন্তু শাস্ব যেদিন কাব্যে পরিণত হয়েছিল, 
সেদিন সংস্কৃত পুত্াখ মঙ্গলকাবো নৃতন তাৎপর্য নিষ্বে দেখা দেয়। 

সংস্কৃত পুরাণের দেবতার রূপ-কল্পনার বৈশিষ্ট লক্ষ্য করলে দেখা ধায়, 
পরিবেশের প্রভাবে পৌরাণিক চক্র যুগে যুগে বিচিত্র ভাব আত্মস্থ করে 
এবং নৃতন বাঞ্জনা লাঙ করে। পৌরাণিক চরিত্রে উদ্ধার ব্যান্তি ও সারভৌম 
সঞ্চের, নিছিত আছে। সমকয়ের বিশেষ ধর্ষ নিবেই পৌরাণিক দেবদেবীর 


প্রাক-রবীন্্র বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃত ২৪৫ 


সৃতি হয়। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে হিন্দুধর্ের অবক্ষয় যুগে, ধর্মের পুঅরজ্জীবনের 
জন্ত বৈদিক হিন্দুধর্ম নিজের মতকে উদার ও গন্তীকে প্রারিত করে। হিন্দুধর্ম 
লৌকিক ধর্মমতকে স্বীকৃতি দান করে। ফলে বৈদিক দেবগোঠী পৌরাণিকয়পে 
রূপায়িত হয়; নৃতন দেবদেবীর অবতারণা কর] হয়। 

বহযুগ পরে তুকঁ আক্রমণে বিপর্যস্ত বাংলাদেশে প্রায় অহুক্ধপ ভাবাবহ কৃষ্টি 
হয়েছিল । বিধর্মী বিদেলীর আক্রমণে হিন্দুধর্ম বিপর হয় এবং হিন্দুধর্ম সমন্বয়ের 
প্রয়োজন হয়। পৌরাণিক দেবতা ও লৌকিক দেবতার সংমিশ্রণের ফলে নৃতন 
দেবদেবীর আবির্ভাব হয় । লৌকিক ভাষা নবাগত দেবদেবীর মহিমা-গানে মুখর 
হয়ে ওঠে । 

নবাগত দেবদেবীবৃন্দের পরিচয় লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আর্ধদেবতস্্রে 
তীর্দের কোন সুপ্রতিষ্ঠিত আসন নেই । ভক্ততগ্তর ও দেবতস্্বকে অধিকার এবং 
কৌলীন্ত অর্জন করার জন্য পৌরাণিক দেবদেবীর সঙ্গে তারা কৌলিক সম্পর্ক 
স্থাপন করেছেন ; কিন্তু আরুতি এবং প্রন্কৃতি তাদের সম্পূর্ণ পৃথক। সরীস্থপ 
দেবতা মনসা মহাভারতের জরৎকারুর সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গেলেও এবং শিবকন্ার 
পরিচয় গ্রহণ করলেও, হীন স্বাথসিদ্ধির উদ্দেশে, মূহুর্তে তার দেবনির্মোক 
ত্যাগ করেন। চন্ত্রী বিশ্বজ্ননী ছূর্গার সঙ্গে একাত্ম হতে চাইলেও সপত্বীবন্তা 
মনসার প্রতি তার অত্যাচার 'মব্নীয় | কৃষকদেবা শিব দেবাদিদেব মহাদেবের 
মধ্যে বিলীন হয়ে গেলেও স্থান-কাল-মাহাত্য্যে তার আর্দিম প্রকৃতি অপ্রকাশিত 
থাকে না। 

পুরাণের বৈচিত্র্য ও বিশালতা বাংলা মঙ্গলকাব্যে নেই। কিন্তু পুরাণের 
গ$নভঙ্গীকে বাংল! পুরাণ নিজের মত করে অনুসরণ করেছে। পুরাণের সাধারণতঃ 
পাঁচটি লক্ষণ থাকে :-ব্রন্ধাণড সৃষ্টি, ( প্রলয়ের পরে ) নৃতন সমষ্টি, দেবতা! ও খবিদের 
বংশাবলী, মন্বস্তর ও রাজবংশাবলী | 

মঙ্গলকাব্য যে আঙ্গিকে গড়ে উঠেছে, সাধারণভাবে তার পরিচ- বন্দনা, 
আত্মপরিচন্, দেবধণ্ড ও নরখণ্ড। 

দেবমহিমা প্রতিষ্ঠার অন্ত বিশেষভাবেই এই আজকের সৃষ্টি হয় । প্রথম অংশে 
বন্দনা মি নমঙ্ছিযা বা! বন্ত রা রানা 
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মহাভারতের সেই বিখ্যাত গ্লোক মঙ্গলকাব্যের শিরোভূযা, যে জ্লোকে নয়নারায়ণ 
মরোদ্ধম এবং সরম্থতীকে প্রণতি জ্ঞাপন করা হয়েছে। বন্দন! সম্প্রদার বিশেষের 
দেধদেধী বন্দনা মাত্র নয়- কবি গ্রামীণ সংস্কৃতির ধারকয়পে হিন্ধু মুসলমান নিবিশেষে 
সকল শ্রেণীর উপাশ্দের জয়েচ্চারণ করেছেন । 

পুরাণের অনুসরণে মঙ্গলকাব্যে হৃষট্টি-কাহিনী আছে, কিন্তু সেই কাহিনী লৌকিক 
এতিহ্‌ থেকে আহরণ করা হয়েছে। এই স্থক্টি-কাহিনী নিয়েই যনসা, চণ্ডী ও 
ধর্মমজলের আর । 

আত্মপরিচয় অংশে দেব অথবা দেবীর স্বপ্লাদেশের কথা উল্লেধ করে কাবোর 
অপোরুদের হ্ুরূপ প্রতিষ্ঠা করার আকাঙ্ষা লক্ষ্য করা যায়। 

শিবকাহিনী এবং লৌকিক দেবতার সঙ্গে পৌরাণিক দেবতার সম্বন্ধ দেবখণ্ডে 
বর্ণন! কর ₹য়। 


নরধণ্ডে শাপভ্র্ই দেবদেখী নরলোকে জগ্মগ্রহণ করে দেবতার পুঙ্জা প্রচার 
করেন। 

মঙ্জলকাব্য মানবজীবন-রসপুষ্ট কাব্য। পৌরাণিক দেবকাহিনীতে পৌরাণিক 
আদর্শ সার্থকতা লা করে নি। ধেবাধিদেব মহেশ্বর ও জগজ্জননী গৌরীর 
আখ্যান বর্গশার সময়েও বি চাষ'জীবনের আনন্দ ব্দেনোকে প্রকাশ 
করেছেন। কিন্তু পৌরাণিক চেতনা ও ব্রাহ্ষণয সংস্কার কাব্যকে অন্তরূপে 
সার্থক করেছে। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে বাংলার জীবনে বিভিজ্ত ধর্মবিশ্বাসের 
সঙ্গে ব্রাহ্গণ্য বিধি ও অন্ুশাসনের প্রতিষ্ঠা ছিল। চত্তীমঙ্গলে শ্রীমন্তের এবং 
মনসামঙ্গলে লক্ষ্মীন্দরের বিছ্যার্জন প্রসঙ্গে লক্ষ্য কর! যায়, উচ্চশ্রেণীর বাঙালীর 
সংস্কত কাব্য, ব্যাকরণ ও স্বতির সঙ্গে অপরি5য় ছিল না। শিক্ষিত দরদণি কবি 
যেদিন মঙ্গলকাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছেন, মেছিন পৌরাণিক চেতন] ও ব্রান্মণ্য সংস্কার 
মঙ্গলকাবোর স্বরূপ পরিবতিত করেছে। সে-ধুগের জীবনে পৌরাণিক সংস্কার ও 
আচারের প্রর্ভডাব ছিল। জীবনের কথা প্রসঙ্গে দরদী কবি পরম নিষ্ঠার সঙ্গে 
পৌরাশিক চেতনা-নিগ্নমিত জীবনাদশকে ফুটিয়ে তুলেছেন । এই চেতনার আলোকে 
মুকু্দরাষের চণ্তীম্জল, নারায়ণ দেব ও বিজয়গুখ্ের মনসাষঙ্গলা, ষনরামের ধর্মমগল 
জন হয়ে আছে। তীষের সংস্কৃত-জান মঙ্গলকান্যের ভাষাকে অলঙ্কত, মাজিত ও 
খারিজ করেছে। 


প্রাক-রবীন্্র বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃত ২৪৭ 


কেবলমাত্র সংস্কৃত বৈদ্য ও পৌরাণিক জান মঙ্গলকাব্যকে সার্থক করতে 
পারে নি। সংস্কৃত পাণ্ডিতা ভারতচন্দরেরে কাব্যকে 'লাজকণ্ঠের অণ্যালা'র 
ওঁজল্য দান করেছে, কিন্তু কাব্য জীবনের বেগে ও আবেগে উত্তধ নয়। 
পৌরাণিক ধারা অনুসরণ করে হৃর্গামঙ্গল, ভবানীমঙ্গল, হুর্ধমজল রচনা এবং 
মার্কত্ডেয়াদি পুরাণের অনুবাদ হয়। দেবমহিমাবর্ণনক্রমে বি্লিহণের 
চৌরপঞ্চাশিকা অবলম্বনে কন্ক। হিজ শ্রীধর, ভারতচন্জর, রামপ্রসাদগ প্রস্তুতি বর্তৃক 
রচিত বিষ্তানুদ্দর আখ্যান এই প্রসঙ্গে নিদর্শন স্বরূপ উল্লেখযোগ্য । 
কিন্তু ভাবপ্রেরণা ও প্রাণম্পর্শের অভাবে এই সব রচনা সাহিত্যগুণ- 


সমৃদ্ধ নয়, ষধার্থ মঙ্গলকাব্য এদের বল] যায় না। 
অথচ কোন কোন মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গজল, ও শিবায়ন কাব্যে শিবগৌরী 


আখ্যান বর্ণনার সময়ে সাধারণ জীবনের অনুভূতি যখন প্রকাশিত হয়েছে, 
তখন কাহিনী রসরপ লাভ করেছে। পৌরাণিক চরিত্রের উদার ব্যাপ্তির 
কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সার্থক কবির ভাবকল্পনা দ্বারা পৌরাণিক 
চরিন্্র ও কাহিনী যধন নৃতন ব্যঞ্জনা লা করে, তখন কবির রচনায় 
পৌরাণিক চরিত্র ও কাহিনী আধাররূপে সার্থকতা লাভ করে। এ কথা 
কেবলমাজ মঙ্গলকাব্য সপ্থন্ধে শয় সকল যুগের কাবা সম্বন্ধে গ্যোজ্য। 
পরম ঘোগীশ্বর মহাদেব “যোগিকুলধোয়যোগী'রূপে সরবত বন্দনা লাভ 
করেন। কিন্তু মহাকবির তৃলিকা যখন তাঁর “কিধ্িৎপরিলুগ্তধৈর্ধের' 
চিত্র অঙ্কন করে, তধন মহাদেব চরিত্র নৃতন ভাবগরিমা দ্বারা মণ্ডিত হয়। 
যুগে যুগে সংস্কৃত কাব্য এবং কবিতিকায় ও মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে কবিকল্পন। 
অন্যায়ী দেব ও দেবী চরিগ্র নৃতন ভাবসংকেত লাভ করেছে। মন্দ কবির 
রচনা কখনও যে রল্গাভাসের স্যটটি করেনি তা নয়, কিন্তু সাধারণত; রূপক্জনের 
যে পদ্ধতির কথা আলোচনা করা হয়েছে, তার দ্বারাই মঙ্গলকাব্যের পৌরাণিক 
দেবদেবীর চরিত্র সার্থকতা লা করেছে। 

চৈজ্ভদেবের আবির্ভাবের পর বাঙালী কবি জীবনের পটভূমিকায় 
পৌরাণিক ও লৌকিক দেবতার মহিমা কেবল নয়, মাস্থবের ভ্িউর 
দৈরী মছিমাকে প্রত্যক্ষ করেছিল। মননচিন্তা ও সাঁধনার পূর্ণতার দ্বারা 
মানবজীবনের অনন্ত সম্ভাবনা লাতের কথা! প্রাটীন ভারতের বিডি সংহিভার, 


৭৪৮ সংস্কত সাহিত্যের ভূমিকা 


দহাক্চারতে ও তাগবতে বহুবার প্রকাশিত হয়েছে। বর্ণাশ্র ধর্মের প্রতিষ্ঠা 
লস্বেও একথা বল! হয়েছে, ব্রন্ধদ্ আক্ধণযয় জগতে তপন্ঠার সবার! শু 
রক্ষণ লা করেন, আর হবিজ চিন্তা ও কর্মের গ্লানির ছারা শুনব প্রাপ্ত হন। 
বাংলাঞেশে গ্রই সত্য অন্ততঃ চিরকাল স্বপ্রকাশ ছিল না| রঘুনন্দনের স্থতি- 
তত্থে ঘোষণা করা হয়, 'ছুংশীলোহপি ছিজ: কাধো ন শত্রো বিজিতেজ্িয়ঃ | 
মারুষের সাধনায় ও প্রার্থনায় অপিহিতযুধ সত্যের উপরের হ্িরগ্মর পাজ্রের 
আবরণ অপসারিত হয়, তন্ধ আচারে আচ্ছন্ন বাংলা দেশে উচ্চারিত ছয়, 
চগ্ালোহপি ব্বিজশ্রেঠঃ হরিভকিপপরায়ণঃ:। আছ্ছিঙ্চণ্ডালে প্রেম বিতরণ 
করে চৈতন্যুদেষ মধ্যযুগের বাংলাদেশে নৃতন করে প্রচার করলেন, মানুষে 
মাছষে কোন ভে নেই, মাল্গুষের শ্রেষ্ঠত্ব মানুষের কৃতির ভারা স্থিত হয়, 
এবং লে কৃতি মাচুষের আত্তরসাধনার উপর নির্ভর করে। ধন নয়, জন নয়, 
পান্ডিত্য নয়, অহৈতুকী ভক্তির দ্বারা ছুর্গতের পরিপ্রাণ হয়, জংশয়-স্ষব্ধ চিত্ত 
শান্তি লাভ করে। এ সত্য কেবল জানে নয়, প্রেমাদশের যাধ্যমে মহাপ্রভুর 
জীবনাচরণে মূর্ত হয়। জীবনের বছিরঙ্গে নামসংকীর্তনদ্থারা হুর্গতোদ্ধার, 
অন্থরঙগ তত্তগণের সঙ্গে রাধারুঞ্লীলারসান্বাদন এক নৃতন চেতনার হি 
করে। সমসাময়িক কালে সমসামস্িক মাস্থষের ভিতর ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করে 
বৈধাবগণ ভাগবতকে আদর্শ করে প্রমাণ করেন, শ্রীচৈতন্ত শ্রুকফের অবতার ; 
তিশি রাধাভাবছ্যতিহ্ুবলিতমৃতি। কৃষ্ণের সকল লীলার ভিতর নরলীলা 
সর্ষোত্তম এবং নরবপু তার স্বরূপ । নবদ্ধীপ, নীলাচল এবং বুন্দাবনকে কেন্জর করে 
যে বৃহতরটবঞচব সমাজ গড়ে ওঠ, লে সমাঞ্জে কেবল বাংলায় নয় সর্ব ভারতীয় 
সাংস্কৃতিক ভাষা সংস্কৃতি, এই বিশ্বাস ও ত্বকে প্রতিটা করার অন্ত 
সাহিতা, অলঙ্কার ও দর্শন রচনা করা! হয়। বৈষ্ণব প্রেরণ! ছারা স্থ্ট বাংল! 
শাঙ্্-সাহিত্য এই সকল সংস্কৃত রচনা দ্বার প্রভাবিত হয় । 

বাংলার লেখা চৈত্্যজীবনীতে এই প্রস্তাব প্রথম লক্ষ্য কয়া বায়। কবি 
কর্ণপুর ও মুরারিত্। সংস্কতে চৈতক্তজীবনী রচনা করেছিলেন। সংস্কৃত রীতি 
অনুপর়ণ খরায় তার রচনার প্রীচৈভন্তের ঈশ্বরত্ব স্থাপনের প্রচেষ্টা প্রাধান্ত লাভ 
করেছিল । লংগ্কত জীবনী মত চৈতভ্ুজীবনের অলৌকিকত্ের পরিচয় বাংলা 
লেখ! চৈরাপ্ধীবনীলনছেও স্দাছে। কিন্তু তার মাদবরপও এই সকল 


প্রাকনবীন্জ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃত ২৪৯ 


গ্রন্থে অন্থুপস্থিত নয়। দিব্য প্রেরণাময় জীবন অঙ্কন করার অন্ত বৃন্দাবনদান 
ভাগবতের আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন । তার গ্রন্থের নাম প্রথমে চৈতগ্ুদ্ল ছিল, 
কিন্তু ভাগবতের অন্ুদরণে রচিত হওয়ায় গ্রন্থের নূতন নামকরণ হয় চৈতন্যভাগবত। 
সংস্কৃতজ্ঞ বৃন্ধাবনদাসের চৈতন্ত্রভাগবতে, ভাগবত ও অন্থান্ত পুরাণ থেকে ক্লোকের 
উদ্ধৃতি আছে। 

চৈতন্তদেবের নবন্বীপলীলা! ও বহিরঙগ জীবনের আচার আচরণের মহিমা 
কৃ্দাবন দাসকে উদ ্ধ করে, আর শ্রীচৈতন্যের অস্তরজগ জীবনের মহিমা ককষদাস 
কবিরাজকে তক্তিবিহ্বল তত্বসঙ্কুল রচনায় অনুপ্রাণিত করে। তত্বপ্রতিষ্ঠার 
জন্য কৃষ্ধদান সংস্কৃত শাস্ত্র এবং কাব্যের বন্থ অংশ উদ্ধত করেন। তার কাব্যের 
একতৃতীয়াংশ সংস্কৃত ক্লোকে পুর্ণ, আবার সংস্কৃত ক্লোকের অধেক ভাগবত থেকে 
সংগৃহীত হয়েছে। সংস্ত সাহিত্য এবং শাস্ত্রে কুফদাসের অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। 
বিচার বিতর্কের রীতি ও ভাষায় এবং মাঝে মাঝে কাব্যগুণমপ্ডিত সংস্কৃত ও বাংল। 
পদ্দে তার পরিচয় আছে। বৈষ্ণন ধর্মাদর্শ প্রচারের ফলে বাংল! সাহিত্যের যেমন 
উন্নতি হয়, সংস্কৃত এবং বাংলার সংযোগও চ্েমেন নুদূঢ় হয়। চৈতগ্তচরিতান্ৃতে 
স্কৃত ল্লোকের প্রাচু্ধের জন্য কৃষ্চদাস কবিরাজ সচেতন ছিলেন, তবু তিনি পাঠকদের 
কাছে দাবী করেছেন, 

ভাগবত ্লোকময় টীক! তায় সংস্কৃত হয় 
তরু কৈছে বুঝে জিস্ৃবন 
ইঠা ক্সোক দুই চারি তার ব্যাখ্যা ভাষা করি 
কেন না বুঝিবে সবজন। 

দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে সংস্কৃত স্জোকের “ভাষা ব্যাধ্যা দার্শনিক তত্ব-বিচার এবং 
মতবাদ প্রতিষ্ঠার বাংলা ভাষা প্রথম নিয়োজিত হয়। নৃতন পরীক্ষায় কুষ্দাস 
কবিরাজের সফলতার পরিমাণ কম নয় । 

বৈষ্কব সাধনার, সঙ্গীতের মাধ্যঘে আরাধ্য দেবতার বন্দনা সাহিত্যে নৃতন 
লস্ভাবনার হুচনা করে। সপ্তদশ শতাবীর শেষভাগ থেকে বৈধ কষিভা, 
যহাজ্জন পঞাাবলী নামে পরিচিত হয়। গানের দুই ছঝ হিসাবে পদেয় প্রথম 
ফ্যবহায় পাওয়া যার গীতগোবিন্দে । রাঁধাকফ-পীলাবিধয়ক “পদ সংক্কতে 
বচন! করেন কবি জারদেব, আর ব্রজখলিঙে বরেন মিথিলার কৰি বিষ্টাগতি। 


৭৫৩ সাংস্কৃতি সাহিত্যের ভূমিকা 


বায়ালী বৈধ গীতিকবিদের পদাবলী এদের রচনা দ্বার! গ্রভাবিত। প্রকীণ 
গংস্কত ও শ্রান্কত কবিতার মত বিষ্ভাপতি গবলপরিসর পদে রাধাকঞ্চলীলা রচন। 
করেন। বিদ্ধ, তার কাবোর পুরধর্ষ এবং কাব্যের আধারের শিল্পকর্ম দেখে মনে হয়, 
তিনি জ্যাদেবের ধার্থ উত্তরাধিকারী । উত্তরাধিকার গ্রহণ করেও বিস্তাপতি 
অভিনার ও বিরছের পদে, ভাবের দিকে, জয়দেবকে অতিক্রম করে গিয়েছেন । 
কালিদাস ও জরনেবের বিরহ পদের কাব্যন্ুষমা অনবস্থ। বিস্তু বিষ্াপতির বিরহ 
ও অভিসায়ের পদে প্রাণের ষে উত্তাপ ও গতিবেগ আছে, কালিদাস ও জয়দেবের 
পদে সেই বেগ ও তাপ অনুছব করা ধায় না । পরবর্তাঁ বৈষ্ণব পদাবলীতে এঁ বেগ 
ও তাপ অনুভব করা ধায়। 

চৈতগ্রদেবের প্রেমাদর্শের প্রেরণায় বৈধব পদাবলী নৃতন গতিবেগ লাভ 
করে। গোৌরকান্তি প্রীচৈতন্ের কৃষ্জাতি ও পদাবলীর বাধার কৃষ্ণাতি অভিন্ন 
হয়ে দেখা দেয়। চৈতগ্ঠপরব্তী যুগে পদাবলী বৃন্ধাবনের গোম্বামীদের 
ধ্যান ও ধারণার ঘ্বারা শোভিত হয়ে তাত্বিক ও আলঙ্কারিক সংহতি লাত 
করে। ক্পের রচনা ভক্কিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জলনীলমণি সংস্কত অলঙ্কার 
শান্তর আশ্রয় করে বৈষ্ণব রসম্ছদ্পকে নৃতন করে প্রকাশ করেছে। গোবিন্দদাস, 
জ্ঞানদান প্রভৃতি বৈষঃব কবিদের পদাবলী বিশেষভাবে উজ্জলনীলমণির রসাদর্শকে 
গ্রহণ করেছে। 

জয়দেব ও বিষ্যাপতির কাব্যের মণ্ডরীতি ও শিল্পচাতুর্ধ বৈষ্ণব কবিদের 
আদর্শ ছিল। চৈতগ্ত-পরবর্তীযুগে বৈষ্ধপদ রচনায় বিশেষভাবে ব্রজবুলির 
ব্যবহার আর হয়। ব্রজবুলিতে লৌকিক শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত শবও যথেষ্ট 
আছে। চৈডন্তদেবের ভাবপ্রেরণার ফলে লৌকিক ভাব ভাষা ভঙ্গী ও সংস্কৃত 
ভাব ভাষ! ভজীর হু মন্থর হয়। চৈতন্তদেয লোকজীবন কেবল নয়, লোক- 
সংস্কার ও লোকবিস্বাসকেও মর্ধাদা দান করেছিলেন। নৌকালীলা 
ধানলীলার খভিনন্ব ও লৌকিক প্রেমগীতের হারা কৃষ্বিরহকাতর চৈত্য্য 
কুফলীলারম আস্বাদন করতেন। লীলভট্টারিকার লেখা "ক কৌমারহর: 
ইত্যাদি জ্লোক দহাপ্রক্ুকে ভাববিছ্বল করে তুলত। কমশ: প্রুকীর্ণ সংস্কৃত 
ও প্রার়ত কবিত্বার হব়ায়তন ক্াধার লৌকিক ভাব, তঙ্দী ও বাক্পরিদিত 
হান বৈফদ পদানদীকে প্রজাবিত করে। কেবল লীচৈতন্তের ভুষ্বিবছ নয 


প্রাকরবীঞ্জ বাংল। সাহিতা ও সংস্কৃত ২৫১ 


সংস্কৃত প্রকীর্ণ কবিতাবলীর বিরহিণীদের বিরছ্ভাবনা দ্বার! রাধার বিরহবেদনাও 
ভাবিত হয়। কেবল বৈষ্বসাহিতো নয়, বাংলা সাহিত্যের অন্তান্ত বারমান্তাযও 
কালিদাসের 'খতুলংহারে'র প্রভাব আছে বলে মনে করা হয় । চৈতন্তদেষের 
আবির্ভাবের ফলে, লৌকিক ভাঁষাভঙ্গীর সরসত্তা। ও তীক্ষুতা এবং সংস্কৃত সাহিতোর 
ভাবগাভীর্য ও রূপ-সৌন্দর্ধয আশ্রয় করে বাংল! সাহিত্য প্রথম আত্মপ্রতি্ঠ 
সাহিতো পরিণত হয়। চৈতন্োত্তর যোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্ধীর প্রথম ভাগের 
সাহিত্য সংস্কৃত সাহিত্যের এরশ্বর্কে ধারণ ও বহন করার শক্তি অর্জন করে। 
বার্থ অনুকরণ নয়, সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাণসার গ্রহণ করে বাংলার মানস রসাস্নে 
রসায়িত নৰ দ্নূপ ও ভাবযুক বাংলাসাহিত্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়। ঠতন্তের সময়ও 
বাংলাদেশে সংস্কৃত বৈষ্ঃবগ্রস্থ(দির বঙ্গানুবাদ হয়েছিল; যথা! রূপগোস্বামীর 
ললিতমাধব নাটকের স্বর্ূপগোম্বামী কর্তৃক “প্রেমকদস্বব নামক কাব্যককপে 
অনুবাদ, উজ্জলনীলমণির আ্গরাথ দাস-কৃত অনুবাদ উজ্জ্রলরস ইত্যাদি । 
সেযুগে বাংলা ভাষায় স্ষ্টি কবার প্রেরণা অনুভব করলেও বাঙালী শিল্পীর 
হতন্মৃর্ত স্্টি প্রেরণার পথে অনেক বাধা ছিল। এঁতিহ্োর প্রতি গভীর 
শ্রদ্ধার জন্য এই ধারণ! বদ্ধমূল হয়েছিল যে, জীবনে যা কিছু পবিভ্র, যা কিছু 
মধুবক তার আধার সংস্বত। বিশেষতঃ সর্বভারতীয় সাহিত্যিক ভাষ। 
সংস্কৃতে রচনা করে বাঙালী শিল্পীর বুহত্তর বিদঞ্ধ সমাজে খ্যাতি লাভ করার 
সম্ভাবনা ছিল। চৈতন্যদেব লৌকিক ভাব ও ভাষাকে মধাদা দান করেছিকেন ) 
ফলে বাঙালী তার নবলন্ধ জীবনবোধকে সংস্কৃত এবং ভাষায় একসঙ্গে প্রকাশ 
করে। অবন্, শিল্লি-চিত্তের সংশয় সম্পূর্ণ যে দুর হয়েছিল একথা বলা 
ধায় না। ষোড়শ শতাধ্ধীর রচনা গোপালবিজন্নের ভূমিকায় কবিশেধর 
বলেছেন-_ 

কহে কবিশেখর করিয়া পুটাঞলি, 

হাসিয়া না ফেলাহ লৌকিক ভাষা বলি। 

কৌলীন্তহীনতার জন্ত সঙ্কোচ থাকলেও বাংলা ভাষায় হৃষিপ্রেরণা অন্গুভব 

করেছিলেন কবি? সেব্জন্য ভাষার মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করে বলেছেন 

লৌকিক বলিয়া না করিছ্‌ উপস্থাসে 

লৌকিক যঞ্্রে সি ফাপের বিষ নাণে। 


৫ সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা 


ভাবপ্রেরণা হতদিন অক্জিম ছিল, ততদিন 'লৌফিক মন্ত্র সার্থক হয়েছিল ; 
কিন্তু প্রেরণায় অভ্ভাবে বৈধ পদাবলী, অনুবাদ ও মঙ্গলকাবা গতানুগতিক লেখাতে 
পর্ধবসিত চয়। বরং সপ্তদশ শতকের শেষ থেকে আরস্ত করে অষ্টাদশ ও 
উনবিংশ শতকের বাউল গান ও শাক্তপদাবলী নৃতন ভাব-চেতনার পরিচয় বহন 
করে। বাউলের গানের মনের মানব ভাব মাত্র সত্তা, বাউলের গান তাষ্ট্িক 
সহজিয়া, বৈধ সহজিয়া, হী ধর্মমত এবং হিন্দু দর্শন ছারা প্রভাবিত। বাউলের 
গান মরমী কবির বলা; এই মরম ধর্র 50১0০0101৮৭, স্ধপে আধুনিক গীতিকবিতায় 
দেখা দিয়েছে । 

বাঙালী কবি সাধক রামগ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতির পদে তান্ত্রিক 
পরিকল্পনাহ্ছুসারী দেবীর য়ঙ্করী ঘোরা মৃত্ডির সঙ্গে দেবার মাধুষম্য়ী মৃতিও 
উদ্ভাসিত হয়ে উঠেষ্কে। জীবনযন্ত্রণায় বিক্ষু্ধ ভক্ত কবি তীর সংশয় ছন্দ ও 
প্রীতির কথা কখনও হাসিতে অশ্রুতে, কখনও অভিমানে, দেবীর কাছে 
নিবেদন করেছেন। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে বাংলার জাধারণ ঘরে যে 
উমার ছিলেন, তাদের বালালশল! ও দাম্পতা জীবনের ছবি হর-জ্জায়! গিরি-স্ুতার 
লীলাখ্যানের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে । তত্বাম্ুডৃতি ও মানব্জীবনরসকে কবি এক 
সাজছে আস্বাদ করেছেন । 

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে কবি, যাত্রা, তর্জা, টগ্লা ও আখড়াই গানের 
বিশেষ চর্চা হয়। রাধাকৃষ্ণলীলা, শক্কিমহিমা বিশেষভাবে এই সকল গানের 
বিষষবন্ত । ভঁঞকমল গোত্বামী ও দাশরধি রায়ের কোন কোন পদে 
এবং কবিওয়ালাঘ্বের কোন কোন গানে পৌরাণিক মহিমা বোধ ও ভক্তিরসের 
প্ু্ণ আছে । কিন্তু সাধারণ ভাবে ধর্ম-সম্পর্ক-বিরহিত মানবীয় অনুভূতি এই সকল 
রচনার ভাব-উৎস | 

উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের কবি ঈশ্বরচন্জ গুপ্থের রচনায় ছুই ভিন্ন ধারার 
প্রভাব লক্ষ্য কর যায়। প্রভাকর-সম্পাগক রূপে গুপ্ত কবি সম্পাদনা, সাহিত্য 
সখালোচনা, প্রাচীন সাহিতা উদ্ধার ও সমসাময়িক ঘটনার বিচার বিশ্লেষণ 
করেছেন। এই দৃি-কোণ থেকে বোধ হয় তিনি শ্রীমদ্ভীগবতের কৰেকটি 
'ক্োকের এবং ঘিড্জ সংস্কৃত গ্রন্থের বঙজানবাধ করেন। তার অনুবাধসমূহের 
ভিতর 'বিওগ্রস্ভাকর', 'প্রযোধপ্রভীকরা, 'বোধেম্ববিকাশ? _ পাতি বিজ, 
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উল্লেধযোগ্য । কিন্তু গু কবি গভীর জীবন-দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন লা। 
পিতাপুত্রের দীর্ঘ তত্বালোচনা-বিষয়ক কবিতা! এবং মহাকালীর ঘ্যব বেবাস্ত,, 
ম্যায় এবং অস্ত্রের আলোচনার স্তরে লীমাবন্ধ। তার রচনা গভীর উপলব্ধির 
কোন পরিচয় বহন করে না। কবির প্রকাশবাহনও সার্থক নয়। অন্তপ্রাস* 
ধমক-কণ্টকিত রচনাভঙ্গীতে কবিওয়ালাদের উত্তরাধিকার লক্ষ) করা যায়। 

ঈশ্বরগুপ্রের অন্যতম শিশ্ত মদনমোহন তর্কালঙ্কার আুবন্ধুরচিত গগ্ভকাব্য 
বাসবাতার কাহিনী আশ্রম করে বিচ্যান্ুন্দরী রীতিতে দীর্ঘ আখ্যানকাব্য 
রচনা করেন। তার অপর গ্রন্থ রস-তরঙ্গিণী সংস্কৃত উদ্ভট ক্লোকের শ্বজ্ছদ 
অন্থবাদ। গ্রস্থকারের নিজের ভাষায় উদ্ভট ক্লোকের 'আছ্যরসঘটিত স্লোকসকল' 
তিনি এই গ্রন্থে গ্রকাশ করেছেন। 

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রঙ্গলাল, মধুস্থ্দন, হেমচন্ত্র ও নবীনচন্র 
বাংলা সাহিত্যে নৃতন কাব্যধারার সুচনা করেন। পদ্িনী-উপাধ্যানের 
ভূমিকায় রঙ্গলাল লিখেছিলেন, 'পুরাণেতিহাসে বণিত বিবিধ আখ্যানে' 
অলৌকিক বর্ণনা থাকাতে তিনি 'রাজপুত্রেতিহাস' অবলম্বন পূর্বক তার কাব্য 
রচনা করেছিলেন। রঙ্গলাল সর্বপ্রথম প্রতীচ্য রীতি অন্ধ্যায়ী এঁতিহাসিক 
কাহিনী আশ্রয় করে দেশাত্মবোধক কাব্য রচনা করেন। কিন্ত রঙ্গলালের 
পক্ষে পুরাণেতিহাসবণিত' অলৌকিকতা পরিহার কর] সব সময় সম্ভব হয়নি। 
কাধধীকাবেরীকাব্যে দেবশক্তির অলৌকিক আখ্যান প্রাধান্ত লাভ করেছে। 
রঙ্গলাল কুমারসস্ভবের কয়েকটি সর্গ এবং উদ্ভট ক্লোকের বঙ্গান্ছবাদ করেন। 
সংস্কৃতের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের জন্ তার কাব্যে সংস্কৃত বাক্যাংশের অন্থগ্রবেশ 
ঘটেছে যেমন।'মাগুণে আ্তিং দেহি”, অথবা, 'দর্বধা পুত্রত্ব অর্থে 
তুহিতান্ুতকে” 

মধুস্থ্দনের জীবনকাহির্নী থেকে জানা যায়, কাব্য এবং নাটক রচন। করার 
পূর্বে তিনি সংস্কৃত সাহিত্য পুনরায় পাঠ করেছিলেন । কাব্যের বিষন্ববন্ত- 
সংগ্রহে এবং নামকরণে তিনি প্রাচ্য সাহিতোর উপর নির্ভর করলেও 
শিল্পাঙ্গিক প্রতীচ্য শিল্পভাগার থেকে আহরণ করেছেন। তিলোকমাসন্ভব 
এবং মেধদাদবধ কাব্যের নামকরণ সংস্কৃত সাহিতোর কুমারসন্ভব এবং শিল্পপালর্ধ 
কাব্যের কথা স্বরণ করিয়ে দেয় । মধুস্দন প্রথম কবি, ধার রচনায় প্রোচ্য এবং. 


৫ সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা 


প্রতীচা ভাবচেজনা সমীতৃত হয়ে এক নৃতন চেতনার সৃষ্টি করেছে; এ পরিচয় 
পূর্বে এদেশে ছিল না। এই নৃতন চেতনার জাগরণে প্রাচা ভাবাধর্শ কিভাবে 
সমীতৃত হয়েছিল, মেধনাদবধ কাব্য আলোচনা করলে ত! প্রত্যক্ষ বরা 
ষায়। 

মেঘনাদযধ কাবো মপুন্দন রাম-রাবণের কাহিনী আধার রূপে নির্বাচন 
করেছিলেন। প্রাচীন চরিজ্জ ও কাছিনী এই কাব্যে নৃতন অর্থ, নৃতন সত্তা 
লাঙ করেছে। ম্বত্বকুত কোন কর্মের ফলাফলের জগ্ঠ অথবা! দৈবকৃত কোন 
বাধা জীবনে উপস্থিত হোক না কেন, তার কাছে পরাভব স্বীকার না ঝরে 
আপন শকিকে উদ্যত রাখার যে মহিমা, সেই মহিমা রাবণ ঢরিত্রে কেবল নয়, 
যেখনাদবধ কাবোর প্রায় সকল চরিত্রে উজ্জল হয়ে উঠেছে। মধুস্থদন 
যুগবাসনার অন্ধুবর্তন করে এই সঙ্য অনুভব করেছিলেন, এবং আরো অন্ুভব 
করেছিলেন ঘে এই মহৎ ভাপকে ধারণ করার শন্কি একমাত্র বান্্ীকির 
রামায়ণের রাবণ চরিঘ্রে নিহিত আছে। বাল্পীকির রামায়ণে লঙ্কা দগ্ধ হওয়ার 
পর বদ্ছনক্রি্ হনূমান রাবণকে দেখে মোহিত হয়ে ভেবেছিল, *ও£ কি রূপ, 
কি ধৈষ, কি শক্তি, কি ছাতি, রাক্ষপরাজের সর্বাঙগে কি পুলক্ষণ। যদি এ'র 
অধর্য প্রধল না হোত তবে ইনি ইন্দ্রমেত স্য়ালোকের রক্ষক হতেন।” 
উনবিংশ শতাব্দীর কবিদৃষ্টি যুগান্তরের "লোকে নূতন মূল্যবোধের সহায়তায় 
রাবণ চরিত্রের শাশ্বত রূপ, ধৈর্য, শক্তি এবং ছ্যুতির বিকাশ নৃতন করে উপলদ্ধি 
করেছে। এই মহৎ ভাবের রপারণে, মধুস্থদনের কবিভাষা বিশেষভাবে 
সংস্কৃত শিল্পভাগ্ডার থেকে মগ্ডনক্রিয়ার উপকরণ সংগ্রহ করেছে। অপ্রচলিত 
সংস্কৃত শব, উপমা অলংকার তিনি অক্রেশে ব্যবহার করেছেন ভাবের ওজস্বিতা 
প্রকাশের জন্তু । 

মেখনাদবধ কাব্য অথবা মধুস্থদনের সমগ্র সাহিত্যক্কতির আলোচনা! এই 
স্থ়পরিসরে সম্ভব নয়। কিন্ত মধুন্দনের সাহিত্যকতি সমন্ধে সাধারণভাবে 
এবখ। লা মায়, প্রাচীন কাহিনীতে ও চরিজ্ত্রে যে সস্ভাবনা অস্ফুট ছিল 
মহাকবির কল্ন। সেই সম্ভাবনাকে সার্থকভাবে শ্ষুটতর করেছে। 

ছেমচজজ ও নবীনতর মুস্লকে অসসরণ করলেও সম্পূর্ণ ভি দৃষ্টিকোণ 
খেক পুরাপ-কাহিনীকে উীদের কাব্যে ব্যবহার করেছিলেন। উনবিংশ 
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শতকের বুদ্ধিবাদ ও যুক্তিবাদের স্ারা প্রণোদিত হয়ে তারা! পৌরাণিক কাহিনীর 
রূপক ব্যাখ্যা করেছেন, হিন্দু ধর্ম ও দর্শনের তত্গ্রাহ রূপ ও মহিষ! প্রকাশ করেছেন। 
হেমচন্ত্রের বৃত্তরসংহার ও দশমহাবিস্তা কাব্যে পুরাণ কাহিনীর ধথাধখ অনুসরণ সেই। 
তত্ব ব্যাখ্যা করার জন্য বু্লংহার কাবো পরলোকের বিবরণ, ব্রন্ধ ও শিবলোকের 
বর্ণনা সংযুক্ত হয়েছে। উনবিংশ শতকের বিবর্তনবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে হেমচন্র 
দশমহাবিদ্যার আখ্যানের রবপাস্তর সাধন কবেছেন। বৃতসংহার কাব্যে পাতালপুরে 
দেবতাদের মন্ত্রণা, বিশ্বকর্মার যন্ত্রশালার বর্ণন] ইত্যাদি দুই এক জায়গা ছাড়া অগ্ঠত্্র 
চরিত্র অথবা কাহিনী কোন বিশেষ তাৎপর্যের দ্বারা মণ্ডিত হয়ে রসবাঞ্জনা লাভ 
করেনি । 
বৈবতক, কুকক্ষেত্র এবং প্রাভাস-এ কবি নবীনচন্দ্র সেন যুগধর্মের ব্যাধ্যাতা। 
মহানারতীয় পটভূমিকায় শ্রীরষের বনের মধ্য কবি পতিত ভারতবাসী 
পতিত মানবজাতির জন্ত মহৎ জীবনাদর্শের সন্ধান করেছেন। এই সন্ধান 
তত্বচিষ্তার স্তরে সীমাবদ্ধ হয়ে আষে, সার্থক কবিপ্রেরণাতে রূপান্তরিত হয়নি । 
কবির তবচিন্তাও সুনির্দিষ্ট নয়। রৈবতক কাবো গীতার জানযোগ কর্মযোগের 
বিস্তাব ও আধ অনার্ধ মিলনের পরিকল্পনা প্রভাস কাব্যে হরিনাম ধ্বনিতে পধবসিভ 
হয়েছে৷ 
মধুস্থদন, হেমচক্দ্, নবীনচচ্দ্রেন অনুসরণ না করে কবি বি্বারীলালের 
কল্পনা সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে পরিক্রমণ করেছে। বাংলা সাহিত্যে বিহারীলাল 
আধুনিক রোমান্টিক কবিতার প্রথম উদশগাতা। প্রতীচ্য ভাবাদর্শের সঙ্গে 
ক্রমপরিচয়ের ফলে এদেশে আত্মস্বাতন্ত্রবোধের জাগরণ হয়। এই স্বাতততরাবোধ 
চিরাগত ধর্মভাব থেকে মুক্ত হয়ে যেখানে আত্মভাব সাধনার শ্থচনা করেছে, 
সেখানে কবিমানসে রোমান্টিক ভাবকল্পনার উৎসার সম্ভব হয়েছে। বিহারীলাল 
স্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে তার অপরিচয় 
ছিল না। বিহারীলালের শ্রেষ্ঠকাব্য সারদামজল। সারদামঙ্গল কাব্যে 
কবির রোমান্টিক কল্পনার শ্বপ্লচারণের অন্যতম ক্ষেত্র বান্ধীকি ও কালিদাসের 
কাল। কালিদাসের ছুন্বস্ত নেপখ্যবর্তিণীর গান গুনে ইষ্টজনবিরহের কথা 
শরণ করতে না পেরে অনির্দেশ্থী ফ্বনাবোধে ব্যাকুল ছয়েছেন। কবি বিহারী" 
লাঙা প্রীতিবিরহ, মৈত্রী-বিরহ ও সবঙ্গত্থীষবিরহে বিরহাকিত হয়ে সায়ফামগগ 


২৪% সংস্কৃত সাহিত্যের ভূষিক? 


কাহ্য রচনা করেন। কবির সারদা “বিশ্বমোহিনী', ণবিশ্ববিকাশিনী' শক্তি, 
বিশ্বব্যাথ সৌন্দর্য ও মানবীয় প্রেমমাধুরধধের সমন্বিত রূপ। মনোলীনা এই 
রহশ্দয়ীর লঙ্কানে কবি অতীত সারম্বত কল্পনার শ্বপ্রলোকে বিচরণ করেছেন । 
বৈদিক উষায় যুগে, বাঙ্মীকির কালে ও কালিদ্দাসের কালে কবি সরস্বতীর 
লীলায়িত আবির্ভাবের মৃতি অঙ্কিত করেছেন। “সাধের আসন' কাবো কৰি 
অস্কুভব করেছেন, কবির আরাধ্যধন ও “যোগীন্তরের ধ্যানধন অভিন্ন । সর্বভূতে 
অবস্থিত কান্টিকপিণী দেবী সারদা বিশ্বস্ঠির মূল শক্তি। চণ্ডীর বিখ্যাত 
ক্সোক সহারতায় সারদা বন্দনা, স্গশ্থচনায় সংস্কত গ্লোকের উদ্ধৃতি, প্রকৃতি 
ব্মার পদে কাঁলিদাসের কাবোর ভাবমাধুধ থেকে মনে হয়, কবিকল্পনায় 
বিচরণক্ষেত্র বিশেষভাবে সংস্কৃত ভাবজগৎ। সংস্কৃত-কাব্যের ভাবমাধুর্ধ থাক। 
সপ্ধেও, বিহারীলালের ভাষা সার্থক নয়। কবি স্বপ্রলোকে বিচরণ করেছেন, 
কিন্ত তার স্বপ্ন ভাষায় ও ভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি । স্বপ্নের জড়িমা বিহারীলালের 
কাবারূপে অপরিচ্ছল্নতার সৃষ্টি করেছে। 

বাংলা কাব্য সাহিত্যের ইতিহাস হাজার বছরের, কিন্ক বাংল! নাটক মাত্র 
এফ শতকের পরিচয় বছন করে। নাটক-সমৃদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের পূর্ণ এভিচ্ন 
সত্বেও পয়ারে সংস্কৃত নাটকের কয়েকটি অনুবাদ ছাড়া চর্যাধ্গ থেকে আরম 
করে ভারতচন্দ্রের কাল পধস্ত বাংলায় নাটক রচনার কোন প্রয়াস লক্ষ্য করা 
যায় না। চৈতন্তদেবের ভাবাদশ হ্বারা উদ্বন্ধ হয়ে চৈতন্ত-পরিকরগণ বাংলার 
লহ, সংস্কতে নাটক রচনা করেন। চৈতন্ত-প্রবতিত প্রেমাদশ যে ধর্মসচেতন 
ভাবাধছ হৃষ্টি করেছিল, সেই ভাবাবহে ইহলৌকিক বন্তগত জীবনের রবপায়ণ 
সম্ভব ছিল না। সেকজগ্ঠ বাংলায় দৃষশ্তকাব্য রচিত হয়েছিল; বিদ্ধ তা নাটক নক 
যান্জা। বাংল! দেশের যা! সংস্কৃত নাটকের বিবতিত রূপ না স্বতউদ্ভৃত সে সন্বদ্ধ 
নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। তবে, সংস্কৃত নাট্যসংস্কার ঘে কিছু পরিমাণে 
যাঞজাকে প্রভাবিত করেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সংস্কৃত নাটকের মত যাত্রাও 
সাধারণতঃ মিলনানন্্মন্থ পরিণামে সমাগ্চ হোত। 

ইংর়েজের নিমিত রহথঞ্চে ইংরেজী নাটকের অভিনয় এবং সেকপীয়ারের' 
নাকের পঠনসপাঠন শিক্ষিত বাঙালীকে নাটক অভিনয় ও নাটক রচনা 
উদনাহিত করে! জন্য. কর যার, নাটক রচনার প্রথম হুধো সঙ্গষ এবং অন্ধ 


প্রাক্-রবীজ্ বাংল! সাহিতা ও সংস্কৃত ২৫৭ 


উভয় শ্রেণীর লেখকের মৃষ্টি ইংরেজী নাটকের সঙ্গে সংস্কৃত নাটকের আঙ্গিক 
বৈশিষ্টোর প্রতি আকষ্ট হয়েছে । অনেক ষময় সংস্কৃত নাটফের আদর্শ পরিহার 
করার ইচ্ছা থাকলেও প্রথম যুগের নাট্যকারগণ সংস্কৃত নাটাসংস্কার সম্পূর্ণ 
অতিক্রম করে যেতে পারেন নি। সংস্কৃত নাটায়ীতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা ধায় 
ষে সংস্কৃত নাটক কাহিনী-প্রধান। ঘটনানির্ভর নয়। নাম্দীকে অবলম্বন করে 
ংস্কৃত নাটকের আরম্ভ । নান্দীতে জগতের সেই পরমাধারকে বন্গনা কর 
হয়, যিনি কল্যাণময় ও আনন্দময় । সংস্কত নাটকে যুদ্ধ মৃত্যু ইত্যাদি মর়-জীবন- 
বেনার চিত্র বচন! নিষন্ধ। সংস্কৃত নাটকে নাট)কার জীবনের দুখ-ছুঃখ- 
বেদনানন্দময় পাঁরপুর্ণ স্বরূপের সন্ধানী নন। ফেবগমাজ জীবনের আনন্দময় 
মুহূর্তগুলিব স'যোগ ও সামঞ্জন্য বিধান তার কবি-কল্পনার প্রধান প্রচেষ্টা। 
প্রথম যুগের নাটাকারগণ তাদের রচনায় ইংরেজী নাটকের আঙ্গিক গ্রহণ 
করতে ঢেষ্টা করেছেন, কিন্তু সংস্কৃত নাট্যরীতির ছারা প্রভাবিত হয়েছেন । 

১৮৫১ জালে রচিত মৌলিক নাটক 'কীতিবলাদ' ও 'ভঙ্জাঞ্জুন' নাটকের 
ভূমিকায় লেখকছুয় সংস্কৃত এবং ইউরোপীয় নাটারীতির তুলনামূলক আলোচনা 
করে সংস্কৃত নাটারীতি পরিহার করার কথা ঘোষণা করেন। “তন্ন নাটফে 
নান্দী, প্রস্তাবনা এব" বিদ্ষক-ভূমিকা বাদ গেলেও রচনা সংস্কৃত নাটকের মত 
কাহিনীপ্রধান ৷ 'কীতিবিলাস নাটক লেখকের ভাষায় 'ম্থখাভিনয় নয়, 
“ককুপাভিনয়' ! কিন্তু বাংল! ভাষার এই প্রথম ট্রাজেডি নার্দী ও লুক্রধারের 
কথার মাধামে আরস্ত হয়ে সংস্কৃত নাট্যরীতিকে অগ্ুসরণ করেছে। রামনারায়গ 
তর্করত্ু বান্তব কাহিনী আশ্রয় করে 'কুলীনকুলসবন্থ' নাটক রচনা করেন? তার 
রচন। সংস্কৃত প্রহসনের লক্ষণাক্রুস্তি । 

কেবলমাত্র প্রাচ্য অথবা প্রুতীচ্য নাট্যকলার পরীক্ষা-নিরীক্ষা বাংল! 
নাটককে সার্থকতার পথে উন্নীত করতে পারে নি। বাংলা নাটাসাছিতো 
সার্থকতার সম্ভাবনা তখনই পুচিত হয়েছে, যখন প্রাচা ও প্রভীচ্য রীতি সংফিত 
হয়ে তৃতীয় এক নৃতন রীতিকে নাট্যপাহিতে) সঞ্চারিত করেছে। মধুপিজ 
এই রীতির প্রবর্তক। সংস্কৃত আলঙ্কারিকের অন্খাসন আমায় করেও 
মধুক্দনের নাটকে সংস্কৃত নাটকের কাখাময় রূপ ও ভাষার গারভীর্দের, 
উি্রাধিকার অন্ধীর়ত দ্য । 


২৮ সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা! 


সংস্কৃত অথবা! ইউরোপীয় যে রীতিই অনন্ত হোক ন! কেন, নাট্ট্যকারগণের 
প্লতাক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল যায় । বাংলার জলবায়ু যেরকম তার] গ্রহণ করতেন, 
সেযফম তাদের রচনায় তাদের অগোচরে বাল্সার প্রভাব সক্রিয় হয়েছে। 
মধুণ্দন ও জ্যোতিরিজ্্না এই রীতির ব্যতিক্রম! এর প্রথম কারণ গাচা ও 
প্রতীচা সাহিতোর সঙ্গে তাদের অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল১, দ্বিতীয় কারণ বিাঞ্ধ 
সঙগরদায়ের জন্য ধীর প্রাসাদে নিমিত রঙ্গালয়ের প্রয়োজন সিদ্ধ করেছিল 
উাগের নাটক । কিন্তু জনসাধারণ রচলার লক্ষ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রারীতি 
নাটকে অন্ভশত হয়। সঙ্গীতের আধিকা, ধর্মভাব, অনতভাষণ ও কল্পনার 
আতিশধ্য প্রকাশ দানার পৌরাণিক কাহিনী অভিনয়ের বিশেষ কতগুলি অঙ্গ 
ছিল। বাংলা পৌরাণিক নাটকে কেবল নয়, দামাজিক নাটকেও সংস্কৃত ও 
ইউরোপীয় নাটকের প্রভাবের সঙ্গে থাত্্রা-প্রভাবও সঞ্চারিত হয়েছে । দীনবন্ধু 
মিতের ব্লদর্পণে সাধারণ লোকের চধিভ্রচিজ্রণ সাথক । কিন্তু বিযোগাস্থ নাটকে 
সংস্কৃত নাটকের তদ্ধ অনুকরণে উচ্চগ্রেণীর কৃত্রিম ভাব ও পণ্ডিতী সংলাপ, 
বাজার তগুসরণে পৌনপুনিক পতণ ও মৃত্যু এব" স্বান-কাল বস্বত হয়ে মৃত 
ধাক্জির সামনে আভিধানিক জাঁধায় শোকজ্ঞাপক বতৃতা, সার্থক চিত্র চিত্রণ 
পথও নাটকের সম্ভাবিত রসপরিণামকে ব্যর্থ করেছে। মনোমোহন বন্ছুর 
নাটক, যাত্রা এবং নাটক ছুই ভাবেই আঁতনীত ফোত। সতী নাটকে বিচ্ছেদের 
পর মিলনাত্ত আঙ্ক সংঘুক করে “বিয়োগান্ত-প্রিয় মহাশয়) ও পুনমিলনানগরাগী, 
মহাশস্বগণের উপর গ্রান্থণ ও বর্জনের ভার অর্পণ করা হয়েছে । 

গিরিশচন্তর ঘোষ উতিহাসিক, সামাজিক ও পৌরাণিক কাহিনী আশ্রয় 
কয়ে বছ' নাটক রচনা করেন। রামকঞ্ক ও বিবেকাননের সঙ্গ তাঁকে 
প্রভাবিত করেছিল। সহজ ভক্রিরস ও দেশাত্মবোধ তার নাটকে উৎসারিত 
হয়েছে। কিছ নাটকের সকল বিচি ভাবই অবশেষে ধর্মভাবের পরিণতিতে 
সমাধি লাভ করেছে । তার অন্কতম শ্রষ্ঠ পৌরাণিক নাটাগ্রন্থ জনা,--বিয়োগান্। 
নাষ্াফাহিতী সমাগত হওয়ার পরেও, ক্রোড়াঙ্ক যোজন! করে, মরলোকে নয়, 


খহরলোকে মিপনদৃষ্ঠ দন করা হয়্েছে। 


] 
০০ 


%। ফোটিবিহানাখ বৃহ সংসাহ ও কানী বরিকের বরাপুধাধ কয়েছিজেদ। 


প্রাক-রবীঙ্জ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃত ২৫৯ 


ইংরেজ আগমনের ফলে বাংলা নাটকের মত বাংলা গন্ত চর্চারও বিশেষ 
সচল! হয়। খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারের জগ পুত্তিকা প্রচার ও সাময়িক পত্র সম্পাদন! 
করার সময়, শ্্রীরামপুরের মিশনারীগণ প্রথম অনুভব করেছিলেন, হিন্দুধর্মের 
বিরোধিতার শুহ্যু সংস্কৃত ভাষ! ও সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন । 
এই উদ্দেশ্যে শ্রীরামপুর প্রেস থেকে বাল্পীকি রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত, 
কৃত্তিবাদের রামায়ণ, সাংপাপ্রবচনভাষ, মুগ্ধবোধ বাকরণ প্রভৃতি ঘুত্রিত হয়। 
মিশন সম্পাদিত দিগর্শন ও সমাচারর্পণ নামক মাসক পত্রিকার ধিবিধ 
বিষয়ের সঙ্গে হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত 
হয়। 

অন্যদিকে শাসকবুন্দের প্রচেষ্টায় হালহেড বালা ব্যাকরণ রচনা করেন। 
ব্যাকরণে উপনিষদের কয়েকটি শ্লোক উদ্ধাব কর। হয়। নামপত্রে লেখা 
ছিল, “বোধগ্রকাশং শব্ষশান্ত্র' ফিবিঙ্গিলামুপকারারথ ক্রিয়তে হালেদাঙ্গে জী।” 
হালহেছের ব্যাকবণ এবং এই সময়ে আহন অন্গবাদের দ্বারা সংস্কৃত ও বাংলা 
ভাষার নিকট সম্পর্ক আবিষ্কৃত তয়! ৫, 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ উইলিয়ম কেও বাংলা ভাষার ধণার্থ 
পর্বিটয শাবিষার করেন । তাব নিজের ভাষায়। “1176 8০005111085 196 
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তরুণ সিঠিলিয়নদের কথ] "ভাষা! শিক্ষ! দেওয়ার প্রয়োজনে ফোর্ট উইলিয়ষ 
কলেজ থেকে “কথোপকথণ' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ-ভূমিকায় কেরী উল্লেখ 
করেছেন, ভাষা শিক্ষার জন্ত কথ্য রীতির সঙ্গে সঙ্গে “13121767 01551021 
$০৮"-এর সঙ্গেও পরিচয় প্রয়োজন। এই প্রত্নোজনের দিকে দৃষ্টি রেখে 
কেরীর নির্দেশে সংস্কৃত গ্রন্থ বাংলায় অনুষ্দিত হয় এবং করেকটি মৌলিক গ্রন্থ 
রূচিত হুয়। 

বাংলা গন্ভ রচনা করার সময়, সংস্কৃত গন্ভ রীতির বৈশিষ্টের প্রতি কেরীর 
সহযোগী পত্ডিভদের দূি নিশ্চয়ই আকুষ্ট হয়। জীবন পরিচয়ের প্রকাশধর্মের 
পার্থক্য অনুসারে সংস্কৃত গন্ভ-লাহিতোর আলঙ্কারিক বিতাখ--ফখা ও 
ঘাখ্যাসিক1। কথার বিষয়বন্ত কাঞ্সনিক, আর উপলন্ভার্া আধ্যাহিজার, 


২৯ সংস্কৃত সাহিতোর ভূমিকা 


বিধ্বস্ত এতিহালিক ৷ বাপের রচনা কাঙগরী কথা, আর হর্মচরিত আধ্যািকা । 
ফে্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে প্রকাশিত রামরাম বন্ুর রাজ! প্রতাপাদিত্য 
টকিত্র এবং রাজীবচছ। মুখোপাধ্যায়ের মহারাজা কুষচজ্! রারশ্ চরিত্রম 
রচনা হিসাবে এপরিণত । খ্রন্থপরিকল্পান। সংন্কৃত গগ্যরীতি দ্বারা গ্রভাঘিত বন্দে 
মনে হয়। তরুণ শিক্ষার্থীদ্রে চিতাবনোদনের প্রতি লক্ষ্য রেখে কাহিনী 
ও ইতিহাসের পর পরিবেশনের প্রচেষ্ট। লক্ষা করা যায়, এই বিষয়ের 
বটনাতে সংস্কৃত সাঞিতা থেকে বি্ষয়রন্ত লাভে কেখীর সহযোগিবুদ 
বঞ্চিত ভননি। 'বগ্থাপতির পুরুষপরীক্ষার করপ্রসাদ রায় কুত বঙ্গাজবাদ ও 
সংস্কৃত হিতোপদেশ অবলগ্নে গোলকণাথ ও মৃত্ঞ্জয় ভিপিত হিতোপর্দেশ 
এ প্রসঙ্গে উল্লেধঘোগ্য | চণ্চাচবণের তঠাতাহতিহাস-এর আশ ফাসা গ্রন্থ 
হলেও এতে শুকাগুতির গ্রভাব আছে সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা ইংরেজণ 
সংজা অনুযায়ী 'পপুলার টেল" শ্রেণীর গ্রন্থ, মৃত্য্জয় শিচ্ঠালঙ্কার এই গ্রন্থের 
অন্কবা? করেন। কলেজ থকে প্রকাশত হতিঙাস-মালা) ইত্হাসন্নামান্ধিত 
ইলেও বাত্রশ-সিংইাসনের মত জনপ্রিয় গল্পসংগ্রহ। রামরাম বন রচিত 
লিপিমালাতে পত্রথকারে মৌলিক রচনায় পৌরাণিক কাহিনী বণিত 
ইয়েছে। 

নৃত্াুঞ্জর় বিগ্যালঙ্কারের 'রাজাবলি' গ্রন্থের শাম রাজতরজ ছিল। কেরীর 
নির্দেশে ভারতবর্ষের ইাঙছাস রচনায় যখন তিনি ব্রতী হন। তখন সংস্কৃতজ্ঞ 
পণ্ডিতের চেতনায় সংস্কৃত গ্রন্থ 'রাজ-তরাজণীর' প্রভাব কিছু পরিমাণে নিশ্চয়ই 
সক্ষি্ হয়েছিল। গ্রন্থের নামকরণে কেবল নয়, প্রাচীনকালের বিবরণেও, 
সংস্কৃত রচনারীতির মত অতিরঞ্জন ও অতিশণয়োক্তি আছে। 

বিদ্তালঙ্কারের প্রবোধচজ্জিকা গ্রন্থে ষংস্কত ব্যাকরণ, অলঙ্কার, পুরাণ, 
নীতিলাঙ্ক ও ইতিহাস থেকে নানা উপাখ্যান সংগৃহীত হয়েছে। এই গ্রন্থে 
বিষয় অঙ্গ্সারে তিনি কথ্য, সাধু ও সংস্কৃত রীতি ব্যবহার করেছেন। বাংলা 
গঞ্ভের বার্থ শঞবিস্াস-রীতি মৃতয্রক়ের রচনায় দেখা যায় লাঁ। কিন্তু সংস্কৃত 
সগ্ধি ও জমালের ভার বাংলা গদ্চ বহন করতে সক্ষম কিন! এবং তার ছার 
ভাহার শিলত্ী কতটুকু প্রকাশিত হয়, বিভিন্ন রীতির প্রয়োগ হারা তার পরীক্ষা, 


ব্য়েছে। 


প্রাকৃ-রবীন্্র বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃত ২৬৯ 


বাঙালী লেখকগণের মধ্যে রামমোহল রায় সর্বপ্রথম ব্যক্কি, বিনি হুম্পই 
বক্তব্য উপস্থাপিত করার জনতা বাংলা গন্চ রচনায় ব্রতী হন । মশলারী সম্পরদাক 
এবং গোঁড়া হিন্দু সম্প্রদায়ের আক্রমণে তাকে শাস্ত্ীয় বিচার বিতর্কে অবতীর্ঘ 
হতে হয়। সেযুগে লেইকিক ভাষায় শান্ত্ালো চন! পিষিদ্ধ ছিল। রামমোহনের 
বেদান্ত গ্রন্থের পঁতবাদে মৃত্যুপতয় বিচ্টালঙ্কার বেদাস্তচ্জ্রকা রচনা করে মন্তব্য 
করেনছিজেন। প্যেষন রূপালক্কারবত। সাধ স্ত্রী হৃদয়াথবোদ্ধ। প্রচতুর পুরুষের 
পগন্থবী অসতী-নার*র সন্দশনে পরান্ধুপ হন, তেমনি সালক্কার। শান্তার্থবত়ী 
সাধুভাষায় হৃদয়ার্থধোদ্ধা সৎপুকষেবা নগ্লা উচ্মৃ্খলা লৌকিক ভাঁঘ। শ্রাবণ 
মাত্রেতেই পরাজ্ুখ হন”, এই প্রতিকূল পরিবেশে রামমোহন রায় বিডি 
উপন্ষদের অনুবাদ ও শাস্ত্রীয় বিচাঁব সবল প্রাঞ্জল বাণল। ভাষায় করেছিলেন । 
বালা অনুবাদে ও শাস্ত্রীয় বিচার বিতর্বে বামমোহন কিছু পরিমাণে সংস্কৃত 
বৈয়াকবণ রীতি অনুসরণ কবেছিলেন। স্বজ্রকাবগণ 'অর্ধমান্রা লাঘব করতে 
পারলেও পুহোখ্সবের আনন্দ অন্ুওব ক্তেন। রামমোনের রচনারীতি সংহত 
সরল ও যুক্তিনিষ্ট, (কন্ত অন্য ও সাহিত্যাগুণ থেকে বঞ্চিত । 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত মূত্যাঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বিদেশী অধ্যক্ষের 
অন্গরোধে বাংলা গন্ধ রচনা কবেন। এব এই সংস্কৃত পণ্ডিত গন্চ রচনা কারে 
নিযুক্ত হয়ে গগ্যরীতির সন্ধান করেছিলেন । স*ক্ষত কলেজের পণ্ডিত ইঈশ্ববচন্জ 
বগ্যাসাগর অপরের অজরোধে নয়। অগ্তরেব প্রেরণায়, শিক্ষাপগ্রচার ও সমাজ- 
সেবার উদ্দেস্তে গ্রন্থ রচনা কবেন, এব" ণ্তলিই সর্বপ্রথম বাংলা গ্ঠকে রীতি দান 
করেন। রীতির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলে দেখা যায়, অর্থপূর্ণ শব্দের ইচ্ছামত 
ব্যবহার গঞ্ঠভাষা নয়। গগ্যভাষা মনোভাব প্রকাশের অর্থপূর্ণ শব্দাবলী যুক্ত 
দেই বাছুন য! বাকরণের লীতি অন্তুযায়ী বেত্যস্ত হয়ে ভাব প্রকাশের একটি 
আুপুহিক রূপস্টি করে। এই রূপস্থষ্টিই পাদবিস্তাস বা ভাষার $57768%1 
বিচ্যাসাগর সংস্কৃত গগ্ঘরীতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন৷ পরবততখ জীবনে ইংরেজী 
সাহিত্যের সঙ্গে তার পরিচয় অস্তরজ হয়। সংস্কৃত গঠের শিল্পহী এবং ইংয়েজী 
গন্ভের সহঙ্জ রূপ তাঁকে প্রভাবিত করে। তিনিই সর্বপ্রথম '্রনিসামন্ক 
মরার তে নির্বাচৰ করে বাংল! গন্ধের ছন্দ আবিষ্কার 
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করে। বজ্জকঠোরের সঙ্গে গুছুমকোদল ভাব সংস্কৃত ততলসম শঙ্খ ও তত্তব 
শঙাকে লুষম মিলনে সংবদ্ধ করে বিষ্তাসাঁগরী বীতিকে স্ঠি করেছে। তার 
শকুদ্াল। ও সীতার বনবাস ভাবানগবা্ ; লেখকের অন্তরের বরুণার নির্ঝর 
গ্রন্থ দুটিকে ভাবসিক করেছে। 

বিষ্যাপাগর-রচিত সংস্কৃত ভাদা ও সংস্কত সাহিত্য বিষয়ক গুস্তাব, বাংলাভাষায় 
সংস্কৃত সাধিতোর প্রথম ইতিহাস। সংস্কৃত সাহিত্যের মুল্যায়নে, বিদ্যাসাগর 
চি্সাচবিত মঙ্ডের প্রতিধবণি করেন শি। ভার অভিমতের স্বাতগ্্য ছিল। 
এই গ্রন্থ এখং শকুস্তলা ও সীতার বনবাস স"স্কত সাহিত্যের রসন্থরূপ সম্বন্ধে শিক্ষিত 
বাগালীকে নৃতন করে সচেতন করেছিল। 

রামমোছনের পর মহধির রচনায় ও সাধনায় বেদ, বেদাণ্ড ও উপনিষদ 
নৃত্তন করে অর্থ ও তাৎপধ লা করে। মহুধির লিপিত রচনাবলীর মধ্যে 
আপর্ম বাখান, আত্ুতদ্ববিদ্থা, ব্রাঙ্গধর্মের মত ৬ বিশ্বাস, আত্মচরিত প্রভৃতি 
গ্রন্থ উল্লেখযোগা । মহধি বেদের অপৌরুধেয়ত্ব শ্বীকাব করেননি । তিনি 
নিঞ্জে উপনিষদগের বৃত্তি লিখে তার হঙ্গাচুধা”দ বরেন। মহষি ভক্তপথের 
পথিক ছলেন। কিন্তু উনবিংশ শতাবীর যুক্তিবাদ তাকে প্রভাবিত করেছিল । 
মহষির সত্যসঞ্জান যুক্তিবাদী বিশ্লেষণের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। 

মহবি সম্পূর্ণ বিপবীত পন্থায় অক্ষয়কুমার দত্ত বাংলা গন্ভের উত্লতি সাধন 
করেন। সংস্কৃতের অনাবশ্্াক ভার থেকে তিনি বাংলা সাহিত্যকে মুক্ত করার 
চেষ্টা করেন। সংস্কতের পরিবর্তে বাংল ভাষায় উপাসনা পদ্ধতি প্রচলিত হয়। 
শাঞ্জের আন্্গত্য এবং ভক্তিবাধ পরিহার করে তিনি জ্ঞানবাদের প্রতিষ্ঠা 
করেন। তার মতে, “বেদ ঈশ্বর-প্রত্যাদিই নহে, বিশ্ববেদাস্তই প্রকৃত বেদাস্ত।” 
আক্ষকুসারের জান বিজ্ঞানে আলোচনায় এবং মহধির অধ্যাত্ম-ভক্কি-তদগত 
অক্কুতির লুকুমার প্রকাশে বাংলা সাহিত্য সার্থকতর পরিণতির সম্মুখীন হয়। 

মভ্্ির প্রেরণার রাজনারায়ণ বনু এবং বিস্তাসাগরের অঙ্গসরণে তারাশঙ্কর 
তর্যরদ্ব বাংলা গঞ্জ রচনার প্রবৃত্ত হয়েছিলেন । তারাশঙ্করের কারস্বরীর অনুবাদে 
বাংলা গত ঘখনও মৃল গ্রন্থের মত অলসগামিনী হলেও, সাধারণতঃ সচল । 
উনধিংশ শতাব্বীদ জানমার্গী ধর্মালোচনা রাজনারায়ণ বন্দুর 'মনীবার আধারে 
মুক়ি, বিভায় "ও প্রমাণাদি যোগে সংহত ও দীপ হয়েছে। 
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বাংলা গদ্য ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের রচনায় সর্বপ্রথম সচেতনভাবে প্রবন্ধধর্ষের 
লক্ষণান্বিত হয়। ধর্মনিষ্ঠ এতিহৃ-নির্ভর় আদর্শধাদ দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে তার 
পারিবারিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ। আচার প্রবন্ধ ও বিবিধ প্রবন্ধ 
প্রভৃতি গ্রন্থে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রবন্ধ এক বিশে ধরণের সাহিতাক 
নিমিতি। প্রবন্ধকারের ব্যক্তিত্বের গ্রভায় চিহ্ছিত হয়ে প্রবন্ধ প্র-বন্ধত্ব লাভ 
করে। এই সচেতন আঙ্গিকবুদ্ধি নিয়ে ভূদেব মুখোপাধ্যা়ও তাঁর প্রবন্ধাবলী 
রচনা করেছিলেন | সেজন্য বোধহয় তীর প্রবন্ধে সাহিত্যরদ অপেক্ষা জান" 
সমবদ্ধি প্রবলতর। ভূদেবের মধ্যে একটি সাহিতাক রলিক মানস নিহিত 
ছিল। তার স্বপ্নলন্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং 'উঁতিহাধিক উপন্াষ' তার 
উতকষ্ট নিদশন। প্রবন্ধের মত ভূর্দেব উপন্যাস সংজ্ঞার ঘারা, তার বিশিষ্ট এক 
রচনাকে চিন্তিত করেন। সাহিত্যের বিশেষজ্ঞগণ এঁতিহাসিক উপন্যাসের 
অঙ্গুরীয়বিনিময় গল্পটকে বাংল। সাহিত্যের প্রথম উপন্যাসের মরধাদাদান 
করেছেনশ। 

বঙ্িমের রচনায় বাংলা প্রবন্ধ ও উপন্যাস সর্বপ্রথম সাহিত্যরসে মণ্ডিত হয় । 
তার প্রবন্ধে কবিজনোচিত অন্ভূতি বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও মনীষার 
সঙ্গে যুক্ত। তার প্রবন্ধের বিষয়বস্তর পরিধি বন্ুব্যাপ্তী। সমকালীন সমাজ, 
ইতিহাস, বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও সমাজনীতির সঙ্গে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য, 
ধর্ম এবং দর্শন তার আলোচ্য বিষয়। বঙজগদর্শনে বঙ্গিমচন্্র উত্তররামচরিতের 
অপুর্ব বিশ্লেষণ করেন, এবং সেক্সপীয়ার ও কালিদাসের তৃলনামূপক সমালোচনা 
করে প্রমাণ করেন, সংস্কৃত সাহিত্য বিশ্বের শ্রেঠ সাহিত্যের সঙ্গে সমকক্ষতার 
দাবী করতে সক্ষম । 

তার ধর্ষ-চিন্তার স্বাতন্্ও লক্ষণীয়। বঙ্কিমের মতে হিমুধর্ষ কোন 
সাক্জরদার়িক আশ! আকাক্া বিশ্বাসের গ্রকাশ মাত্র নয়। দেহে এবং মনে 
ঘা মনুয্যত্কে সম্পূর্ণরূপে ধারণ করে, তাকেই ধর্ম বলে অভিছিত করা ধাগ্স। 
এই ধর্মই হিন্দু ধর্ম, হিন্দুধর্ম তথ! আকর্শ মন্ুসযত্বের বার্থ প্রতিভূ বদ্ধিমচন্জের 
'ষতে শ্রী । কৃষচরিত্রের বিঙ্সেষণে বক্কিমচন্্র পৌরাণিক কিংবা কাখিক' 
কাহিনী মাত্রকেই গ্রহণ বরেন নি। সধদশ শতাবীর করাসী, দর্শিনিক 
কৌতের প্রত্যক্ষবাঁদ এবং ইংয়েজ দার্শনিক দিল ও বেস্থামের ছিডবাদ বৃদ্ধি 
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ধনিসকে সঙপরিমাখে প্রস্তাবিত করেছিল । ইউরোপীয় ঘুক্তিবাধ ঈশ্বরততকে 
সম্পূর্ণ পরিহায় করেছিল। বস্কিমের কাছেও মহাভারতের পার্থমারখি শ্রীকফ 
সরধলোকধিতরতী গীতার নিষ্ষাম যোগী। বঙ্কিষের কল্পনায় নিষ্কাম যোগী, 
নিয়াসক হলেও, নির্মম নন । 

তার সাহিছািক জীবনের পরিণভতম যুগে দেবী চৌধুরাদীর প্রছুল্ল চরিত্রে 
বঙ্বিঘচঞ্জ এই আদর্শ ক্পায়িত পরেছিলেন | বঙ্গিমচন্ত্রের প্রথম উপন্তাসেও 
এই আধর্শগ্রবণতার অস্ফুট পরিচয় বিকশিত হয়েছে আয়েষ। চরিজ্বে। পরবর্তী 
অধিকা'্শ উপগ্যাসে বছ্িমচন্জ্র নারীত্ের মধো, কিংবা কখনও পৌক্ষষের মধ্যে 
এই আদশ মন্যাত্বের বিকাশসাথকতা এবং বিপধয়ের ভন্ত বার্থতার ইতিহাস 
পরোক্ষভাবে হলেও সচেতন হয়ে সি করেছেন । 

বঙ্ষিমচন্্র তার রচনাবর্গীর দ্বারা বাঙালীর ম্বাজাড্যাভিমান জাগ্রত করেন। 
ইংরেজ-রচিত ইতিহাস ৫ বাঙীর্লীর সত্য ইতিহাস নয়, এব" বাঙালীর সত্য 
ইতিহাস যে অগৌরবের নয়--বঙ্কিমচন্ত্র একথা সর্বপ্রথম প্রচার করেন। 
বঙ্কিমের রচনায় শ্বাজাতাবোধ অধ্যাত্ববোধের সঙ্গে সংযুক্ত । নিষ্কাম ধর্ম ও 
দদেশপ্রেমের সমন্ধিত রূপ আনন্দঘঠের ভাব-প্রেরণা। বক্ধিমের ভাবদৃষ্টিতে 
বুস্কলা পুফল। বঙগভূমি দশ গ্রহরণধাবিণী দুর্গ।তে পরিণত হয়েছেন । 

আধহমান কালের বাঙালীর মানস সংস্কৃতি বামায়ণ, মহাভারত ও পুবাণের 
রষে পরিপুষ্ট। রামমোহন ও দেবেন্নাথের জ্ঞানমার্গী রচনায় পৌরাণিক 
আলোচনার স্থান ছিল লা। বক্ষিমচন্জের রচনায় পৌরাণিক রূপকল্পনা ও 
ধ্যানকল্পনাকে বাঙালী নৃতন করে লাঙ করে। 

ংলা সাহিতো সমস্ত সাহিত্যের গ্রভাষ আলোচনার প্রসঙ্গে ম্মবণ রাখা 

দরকার যে, পুর্বোজ সাহিত্য সংস্কৃতের ভাবরসেই পুষ্ট হয়নি, সংস্কৃত সাহিত্যের 
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থেকে ধরখানে হিযও খাতে হল। 
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গ্রেন্ছু ও লেখ 


১ 
অগ্নিপুবাণ ৮২, ৮৬ 


অধর্ববেদ ২, ৩, ২৯০৩৬, ৪৬ 

অধাক্মরামারণ ৭৫ 

অনখ॥াঘয ১৮৮ 

অনুক্রমাপক। ১৭ 

অনুক্রমনী ৬৪ 

অন্তে[ক্িমুক্তালত। ১৩৭ 

আঅরদাণলত্তক ১২৫,১১৩ 

অনপ্তিহন্দযীকথ! ১৪৯ 

অবস্তিনুদ্দরীক খানার ১৪৯ 

জবিমারক ১৬৬ 

থভিজ্ঞানশকুল্ুল। ৮১, ১৭৭, ১৬৩, ১৬৯, ১৭৩ ৪ 

আভষেক ১৬৬ 

অময়কোয ৯৭ 

ভমরলতক ১১৪, ১৩৪ 

অমুতমন্তথন ১৬২ 

অর্থশান্্র ১৯৪ 

অষ্টাধ্যায়ী ৬১, ৮*, ১৪১, ১৬৪ 
৯৮11 

আইহোল গ্রশত্থি ১৯৬, ১১৮ 

আপন ধর্মে ৬০, ৮৪ 

আঁপিশলি শিক্ষা ৬, 

'আার্ধাসপ্তপভী। ১৩১ 

আর্ষের ব্রাজাণ ৩, ৩৭ 

আন্্মচুড়াষশি ১৮৭ 

আখলারন চর্ীদাগুত ৬* 


আঙপায়ন গৃৃলুজ ৮* 


ঈ 


ঈশোপনিখ্ঘ ৪. ৪৫, ৪৭, ৫ ৩৮, ৫৪৬, ৫৬ 
উ 

উত্নরযামচরিত ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৬ 

( উত্তর়চকিত ) 

উদয়নুন্দরী কথা ১৫৯ 

উদ্াশুরাধব ১২৭, ১৮৭ 

উত্তয়াতিসাররক1 ১৭৯ 


উ 


উরতঙ ৮১, ১৬৫ 
খা 
ক্ষরণ ২, ৩ ৫ ২২, ২৭, ২৮ ৩৩। ৩৪? ৯৬ 
খখনাশ্ুক্রমণী ৬৭ 
খবগ্সিধান ৬৩, ৬৪ 
খডুসংকার ১১, 
এ 
এলাহাবাধ প্রশত্থি ১৪২ 
এ 
এতয়ের আক্ষাণ ৩৭, ৪৭ 
ধতযের আরণাক ৩, ৪,১৪8, ১৬, ১৭১৪২) 98, ৪৬ 
এতরেয় উপনিষদ &, ৪, 9৭ 
ক 
কাসেবধ ১৬৪ 
কঠোপনিঘর ও, ৪৭, ৫১, ৫৫%, ৪৫% 
খখাকোর ১৫৭ 


"পতি 


কথায়য়াকার ১৫৭ 
কথার ১৪৭ 
কখাসরিৎসাগর ১৯১, ১৪৬ 
কপ,ফিণাভাদর ১২৫ 
কপিষ্দ ক) সংহিতা ২৬ 
কমিরঃস্ক ১২৭ 
কবীত ধন সমূলে ৯৯৭ 
কর্ণভায় ১৬৪ 
কণরুজ্জায়ী ১৯৮ 
ফলাধিলাস ১৩৭ 
কঞ্সনামক্চিত্তিক। ৭৪, ১৪৩ 
কাঠক সংহিতা] ২* 
ফাক্ছতাধাকযরণ ১৭০ 
কাদরী] ৪৫, ১৪৪, ১৫১, ১৫২, ১৫৩ 
কাদ্যাদর্শ ৯৫, ১২৪%, ১৫৭, ১৫৮ 
ফাবারঞ্ধার ৯৪ 
কামজাকীর নীছিসার ১৪৬ 
ফানদুঙ «৭ 
কিছ্বাতানুনীয় ৮১, ৯৪, ১১৬, ১১৭, ১১৮ 
হৃলাধালা ১৮৮ 
হাধার়সভব ১৭৪, ১৭৯, ১১১, ১১২ 
কুষার়পালরিত ১২৭, ১৩৭ 
কককর্ণা মৃত ১৪ 
ফেজোপানিধদ্‌ ও, ৪৬, ৪৭, ৫৯) ৫১ 
কোদীছকী আদণ ওব, ৪৭ 
কোৌবীঘনী আরণাফ ৩, ৪৪, ৪৭ 
কোবীকিবী উপমিহদ্‌ ৪৭ 

গর 
গর্ভীক্যোরগাখ! ১৬৩ 
গজ তিজা ১৬৭ 
বত ২৪,৪৯৪ ৯ফ, ৪8, ৫ 8,৪৬১ ৫৭, গ৭,৭৮/৮১ 


সংস্কৃত সাহিতোর ভূষিকা 


দীর্ণার পরশ ৯৮, ১৪২ 
গোপখ ব্রাঙ্গীপ ৩, ৩৮ 
গোপালচসপু ১৪৫৯ 
গোবিন্দলীগাসৃতি ১২৭ 
গৌ কষধর্মনুতে ৬*, ৮৪ 

চ 
চ৩কৌশিক ১৮৮ 
চী ৮৭, ৮৮, ৮৯ 
চণীশতক ১১৬ 
চতুধগচিন্তাাণ ১৫৪ 
চন্রদৃত ১৩২ 
চষ্পকপ্রেচিকখানক ১৫৭ 
ঢারুদত্ত ১৬৬, ১৭৮ 
চৈতজ্চন্ট্রোদয় ১৮৮ 
চৌরপঞ্চাশিক। ১৩১ 
চৌরীসুয়তপঞ্চাশিফ1 ১৩১ 

ছ 
হান্দোগ্য উপনিষদ ৪, ৩৬, ৪৭, ৪ ৮% 
ছান্দো গা ত্রাঙ্গণ ৪৭ 

জজ 
জাঙ্জধকমাল। ১৪৪ 
জানকীহয়ণ ১২, 
জানকীপযিণক্ ১২৭ 
জান্বব্তীবিজয় ৯৭ 
দৈষিনীয় ত্রাহ্মণ ৩, ২৮, ৪৬ 
জৈষিনীয় আরপাক ৪৪ 
জ্যোভিষিদাগ্তরণ ১০৬ 


তি 
ভস্রাথয়িক। ১৪৭ 


ভাখামহাত্রাক্ষণ ৩, ৩৭, ৩৮ 
কিলিকমজায়ী ১২১, ১৫৪ 
ভৈছিরীর খাপ ৪, ও. ৪৪. ও. &হ 


তৈত্তিনীয় উপনিঘদ্‌ 9, 8৬, ৪৭, ৫৭ 
তৈতিতীয় ব্রা্থণ ৩, ৩৮, ৪৪, ৪৭ | 
ভৈত্তিরীয় সংহিত্ক। ২৬ 
ছিপুরদা ১৬২ 
ভিবষ্টিশলাকাপুরুবচরিত ১২৭ 
দর 
ঘময়স্ত্রীক খা ১৫৯ 
₹শকুমারচরিত ৯৫, ১০১, ১৪৯, ১৪৪ 
দিজরপঞকি ১৭৯ 
দিষ্যাবঞ্ান ১৪৩ 
দুতখটোৎকট ১৬৫ 
হৃতবাকা ১৬৫ 
দেশোপঙ্গেশ ১৩৭ 
গযাশ্রয়কাবা ১৩৭ 
ধ 
ধর্মশর্জাভাদয় ১২৭ 
তুর্তবিটসংবাঙ ১৭৯ 
ন 
নহসাহসাক্ষতরিত্ত ১২৮ 
নয়লারায়ণানঙা ১২৭ 
নর্মমাল। ১৩৭ 
মল৮ম্পূ ৯৫, ১৫৯ 
নলোদয় ১১৭ 
নাগানম্া ১৭৭, ১৮১ 
নাটীপাস্থ ১৭৯ 
নারদীরশিক্ষ। ৬৯ 
বিখণ্ট, ৬২ 
মিরু ১৫, ১৮, ২৯, ২২, ৬১, ই 
নীতিশতক ১১৪, ১১৫ 


নীলাঘতপুরাণ ১২৯ 
নৈহধচরিত ৮১, ৯৪, ১২৬ 


নামনির্দেশিকা ৬, 


প 
গাগা ১০৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭ 
পঞ্চবিং'শ প্রাঙছণ ৩৮ 
পঞকয়াত ১৬৫ 
পরান ১৩৭ 
পদুচুড়াঙ্ষণি ১২৭ 
পদ্গুপ্রাতৃতক ১৭৪ 
পঙাপুরাপ ৮৭ 
পস্ভষেমী ১৬৮ 
পঞল্ঠাবজী ৯*, ১৩৮ 
গবনদু্ত ১৩২ 
পাশিনিবাকরণ ৫৯ 
পাণিনীয়শিক্ষা ৬ 
পাগুবচরিত ১২৭ 
পাক্যালবিজয় »৯ 
পাদতা্ডিতক ১৭৯ 
পার্বভীপরিণন্র ১৮৭ 
পিজলচ্ছন্দংহৃত্র ৬২ 
পুরুষপরীক্ষ। ১৫৭ 
পুপ্পবাণবিলাস ১১৭ 
পৃর্থীযাজবিজয় ১৩০ 
প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরারণ ১০১, ১৬৬ 
প্রতি! ১৬৬ 
প্রবন্ধকোব ১৫৭ 
প্রবন্ধচিন্তামণি ১৫৭ 
প্রবোধচশ্রোষায ১৮৮ 
প্রগোপরিহদ্‌ ৪, ৪৬, ৪৭ 
প্রসন্বরাখব ১৮৮ 
শ্রিরহ শিক ১০১, ১৭৯ 

চা] 
হংপত্রাাণ খ।ঃ ৯৮ 


টি সংস্কৃত সাহিতোর ভূমিকা 


বঃদান্িকাপারিণর ১৭৮ 
খযাহন্ধ। ১৬ 

বাখাপধীয় ১১৬, ১২, 
হাজলগেরা নংহা ২৬ 
বারয়চ কাধ ৯4 

ঘালচারত ১৬৭ 

বাঙদকায়ত ১২৭ ৮৮ 
হালরাঙারণ ১৮৮ 

বাণ রামায়ণ ৭ 
খাসহা। «৫ ১৪১, “৫৮ ৫১ ৫২ 
িক্রধঘদেবচারত ১২৮ 
পিঞনচাঃত ১৫৩ 
বঞুমোধলীয় ১৬৩, -১৯, ৭* 
[ব্ধুপুজাণ ২৫৭, ৮২, ৮৩, ৯ ১৪১ 
বারকম্পরাযচারঞ ১৩৯ 
খুষ্ঠ১8ত 18, ৯৯, ১০৩ -*৪ 
বুইংকখামঞজরী ১৯১, ১৪৬ 
ধৃকতকথ। ১৯১,১৯১ ১৫৫ 
পুইখক খাম কলংতহ &৭, ১৯১ 
বৃহ্ধারখাক ৪, 8%, ৪৭ ৪৯% 
বৃহঙ্গে বত ৬৩, ৯৪ 
বেড়ালপঞ্চবিংশত্তি ১৫৪, ১৫৫ 
হেগীলংহায় ১৮৩ 
ধৈথানসধর্মধূ্জ ৬ 
বৈয়াগাপজক ১১৪, ১১৫ 
ধোখিলন্বাধগানমালা ১৪৪ 
যৌধারমধর্মগুজ ৬, 
বোদ্ধনাখভাবকার ১৭৭ 
অন্ষরুীৎ ৮৭ 


তিকাবা ১১৮, ১১৪৭ ১8৪ 
ভরটকখাজিংশিকা ১৫৭ 
গ্রাগধু্ত ৭৫, ৮৪ ৮০৪ ১৪১ 
ঠামিনীবিলাল ১৩১ 
ভিরতম্প ১৫২ 

াওসাজ শিক্ষা! ৬০ 
ভিক্ষাটন ১২৭ 

ছোঞ্গ্রধর্ধী ১৫4 

শরএদূত ১৩২ 


মম 
সধুরাখঞ্জীয় ১৩০ 
নধাধধায়োগ ৬৫ 
মনল হত ৫1১8১ 
মগোদুত ১৩২ 
ব্সদৈবতত্র ক্ষণ ৩. ৩৭ 
ম্সিকামারত ১৮৭ 
মচানাটক ১৮৮ 
মহা ধপ্ত ১৪৩ 
অঙ্াবীরচখিত ১৮, ১৮৬ 
মহ্াব্রাঙ্ষণ ৩ 
মইাভা রত ৬৮, ৭২১ ৭৫৮১, ৮৪, ৮৫, ৮৮ 
যহাভায়া ৩, ২২, ২৫, ৬১, ৮০, ৯৯, ১৪১, ১৬৪ 
যাঙুকোপনিযদ্‌ ৪, ৪৭, ৫৭ 
মার্কতেয়পুর়াণ ৮৮ ৮৯ 
মালতীষাধ্ৰ ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫ 
সালবিকা1গঘিজ ৮২৭, ১০৬, ১০৭, ১৬৫, ১৬৯, 
১৭১ ১৭২ ১৭৩ 
মুকুট ভিত ১৮৭ 
সু্তকো পনিছই ৪, ৪৩, ৪৭) 8৮, ৫১, ৫১৬, ৪৩৭ 
মুতারাক্ষন ১৮২ 


মুচ্ছকটির্‌ ১৯৩ ১৭৫ ১৭৭, ১৭৮ 


নামানদোশক। 


ডট 
মেখধুগ্। ৯৫, ১+১, ১০৭, ১২২৪ ১৩৯, ১৬১, ১৬২ 


যেখাতিখিভাম্বু ১৪১ 
সৈআ্াগদী উপনিষদ ৪৮ 
সৈত্রাঃলী সংহিতা ২৬ 

ষ 
যন্তুধেদ ২, ৩. ২৫০২৯, ৩৫ 
বশাশ্তুলকচদ্পু ৪৫, ১৯১, ১৫৯ 
বাদবাভুগয় ১২৭ 

চ। 
রদূনাখাভাগঘ ১৩০, ১৩৯ 
রথুবংশ (রথু) ৯৪, ৯৬৯, ১০৫, ১০৮১ ১১১১ ১১৩ 
রহাবলী ১৯১, ১৭৭, ১৮৪, ১৮১ 
হাক্ষদকাবা ১১, 
রাখবপাগুবীয় ১২৭ 
রাক্তরলিনী ১২৮, ১২৯, ১৫, 
রাজেন্রকর্ণপুর ১০, 
রাবণবধ ১১৮ 
রাবণাজুনীক় ১২৭ 
রাঃচগিত ১২৯ 
মামায়ণ ৬৮০৭৫, ৮৯, ৯৬ 
রামায়ণচল্পু ১৫৯ 
কাষাডুদয় ১৮৭ 
রূকুনীহরণ ১২৮ 

লা 
লঙজিতবিষ্তর ১১৩ 

জা 
গত পখ্ত্রাপ্াণ ৩, ৩৮, ৪৭ 
লাংকরতাঙ্য ১৪১ 
আদান ব্রাঙ্জাণ ৩৭ 
পারত পূত্গ্রকরণ ১৬৭ 
শান্খারদ জারগাক ৪৪ 


ইডি নদ 


শান্তিশতক ১৩৭ 

শাখরভাঙু ১৪১ 
শারিপুত্রকরণ ১৬৫ 

শা ধয়পন্ধাতি ১৩৮ 
শিল্টলালবধ ৯৪. ১২১০১২৪ 
শুকসপ্তৃতি ১৫৫ 

গত্ুদুত ৬, 

শুঙ্গারতিলক ১১৭ 
শঙ্গাররসাষ্টক ১১, 
শঙ্গারশতক ১১৪, ১১৫, ১৩১ 
স্বীকঠচরিত ১২৫ 

শীমন্তাগবত (ভাগবত বা ) 
শ্বেতাশ্বতবেপনিষদ ৪, 8৬%, ৪৮, ৫৬ 


ষ 
ধাড় বিশ ব্রাস্মাদ ৩, ৩৭, ৩৮ 
টা] 
সংকিতোপশিষদ ত্রাহ্ষীণ ৩, ৩৮ 
মন্ুকিকর্ণামু ৯৪. ১৩৮ 
সমাকৃত্বকৌমুদী ১৫৭ 
মর্বানুপ্রমর্গী ৮, ৬৪ 
গহাগয়ানজ্স ১২৮ 
সামবিধান ব্রাঙ্গাপ ৩, ৩৮ 
সারবেদ ২, ৩, ৯, ২৩৮২৫, ৩৫, ৩৭ 
লায়গভামু ১, ১৫, ২৩৭ ২৭, ৬১ 
মাহিতাদগপ ১৬০, ১৬১৯ 
দাংখ্যায়ন শ্রোতলুত ৮* 
নিংহাসনগ্বাঞ্রিংলিক। ১৫৩ 
হত ধিতরররকোধ ১৩৮ 
সা ধিতরদ্বমলে হু ১৩৭ 
কজাহিতহায়াবলী ১৩৮ 
দুভানিতাকদী ৯৪, ৯১%, ১৩৮ 


২৭5 সংস্কৃত সাহিতোর ভূমিক 


সা হিমু বঙী ৯৪, ১১৮ 
ইহমোত্তির] ১৪১ 
গুয়ধোৎসহ ১২৮ 
পৃরিমুক্ষালী ১৩৮ 


দুর্ধশতক ১১৪ 

সৌনরনগা ৯৯, ১+১, ১০৪, ১৬৬ 
'দৌরপুর্কাণ ৮? 

সদা! ১৭১, ১৬৬, ১৬৬, ১৮৪ 


১১৭ 

সানু ১৫৪ 

খামারী ১২৭ 

জাম ১১৪৯, ১৩৭ 

অধিগ্ঞগাতি ১৩৭ 

ভাখখোর ৭৪. ৯৯, ১০৩, ১৭৪, ১৩০, ১৬৭ 
সা 

খ্বামলাধর্থন ১১৪৪ ১২৪৯ ১৩৪, ১৮৭ 

আপখান ৬, 

আাধশুষ ১৪৪ 


সবাস্থগাযন ** 
ঈ 
উুব দন্। ১৭৪ 
. 
উদাধলাখ ১৮৭ 
ক 
হাঙুহৃথ ২৯, ১৩৬ 
ফবিগুরা ১৯৪ 
গিনি ও 


8৫2৮ 


ফংসমৃক্ত ১৩২ 

হপুষপ্াটক ১৮৮ 

হরবিজায় ১২৫ 

হরিবংশ ৮৪ 

হরিবিলাস ১২৮ 

ভর্যচরিত ৯৫, ১৪২, ১৪৭ ১৪৯, ১৫৩, ১৬৮ 


গ্রন্থকার 


করিম ১২৭ 

করিরাজ ১২৭ ১৫১ 

কাতান ৮৪ ৬৪ 

কালিদাম ৭৫, ৮১, ৮২৯, ৯৪, ১৫১ ১০২, ১৯৩, 
১৬৫০ ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮। ১১৪, ১১১, ১১২) 
১১৭, ১২০৯ ১২১, ১২৪, ১৩৯, ১৪৩, ১৬৪, 
১৬৫, ১৬৯, ১৭১৭ ১৭২৪ ১৭৩) ১৭৪$ ১৭৮১ ১৮৭ 
হৃহারলাত ৭৪। ১৪৩ 

কৃমারদাস ৭৭; ১৯৬; ১১৬। ১২৬ 

কুমারতট্ট ১২০ 

কৃঙ্ষসার্বদ্ৌষ ১৩২ 

ককফাল ১২৭ 

কুকহিত ১৮৮ 


কুফাদজদ ১২৮ 
ক্েবীব্ব় ১৮৮ 


কয়েন ১৯১, ১৩৭৪ ১৪৬ 


1 
গঞ্জাবেরী ১৩৬ 


স্পা ১৯, ১০১ 
গোকুল ১২৭ 
গোররধনি ১৩১ 
গৌতম ৬, 
.] 
চঞজকবি ১২৭ 
চিন্তাষণি ১৫৬ 
চোর ১৩১ 
জজ 
জপগর!খ ১৩১ 
জন্থু ১৩২ 
জন্তলদথখ ১৫৪ 
আযদের ১৩১) ১৩২) ১৩৩১ ১৩৪) ১৮৮ 
জহ্গ ৯৪, ১৩৮ 
জিনকতি ১৫৭ 
জখবগোক্ধামী ১৫৯ 
তি 
ছিরুমলান্ব। ১৩৮ 
ভিবিক্রমতট ৯৫,১৫৮ 


দত ১*১১ ১২১) ১৪৭ ১৫৯১ ১৫৮ 
গ্ামোদরণমশ্র ১৮৮ 
দেব ১৫৬ 
দেব্প্রতগরি ১২৭ 
৬ 
ধন্য ১২৭, ১৭৯ 
ঘনপার ১১ ১৫৯ 
ধর্সকীতি ১৫২ 
ধোয়ী ১৩২ 
ন্‌ 
বধিসাধু ৯৯ 


মাযারগ ১৪৪ 


নাষনির্দেশিক। ২৭১ 


প 
গ্তগ্জীলি ৩, ২১, ২৫) ৮৭। ৪৯) ১০২) ১৪১) ১৬৪ 
গন্য ১২৮ 
গরিষল ১২৮ 
পাণিনি ৫৮১ ৫৯) ৬৯১৮০) ৯৯১ ১৭২) ১৪১) ১৬৪ 
পিঙ্গলাচার্ধ ৬২ 
পুজি ১৫২ 
বৰ 
বয়াতি ১৩১, ১৭৯ 
বর্ষদান সি ১৫৭ 
বয়তদেষ ১৪, ১৩৮ 
ফলতদাস ১৫৪ 
হল।লসেন ১৫৭ 
বশিষ্ ও 
বন্বপাল ১২৭ 
যাণভট ৭৮, ৮৫, ৯৫) ১০৭) ১১৬) ১৪২, 
(বাপ) ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯; ১৫১, ১৫২) ১৫৩) 
১৫৬, ১৬৮) ১৮৭ 
বাতায়ন ৯৭ 
বাধন ১২৪ 
বাধনকট্রবাণ ১২৭ 
বিদ্কাকর ১৩৮ 
বিভ্াপাতি ১৫৭ 
বিশাপদগ্ড ১৮২, ১৮৩ 
বিশ্বনাথ ৯৩) ১০২) ১৬৭ 
বিজুশর্ম। ১৪৭ 
বিইলণ ১২৮১ ১৩১) ১৮৮ 
বারলাগ ১৮৮ 
বুদ্ধঘোধ ১২৭ 
বুধঙ্থ রী ১৭১ 
যেস্টলাথ ১২৭ 
বেশীদত্ত ১৩৮ 
বৈথানস ** 
যৌধায়ন $ 
বাস ২৫, ৮৫ 
বনাণ ১৩৭ 


১] 


রা 
১২৬ 


২8 সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা 


ভইকীন ১৯৭ 
তাড়ি এর, ১১৬, ১১৮, ১১৯, ১২, ১২৪ 
উবতৃতি ৭৫, ১৮৩, ১৮৭) ১৮৬) 5৮৭ 
সায় ৭» 
কড়ুহয়ি ১১৬৪, ১১8১ ১১৬৪ ১২৬) ১১৪ ১৩৬ 
গাগা ১৪১ 
জা 9, ১৫, 
ছাযরধি ৮১) ৯৪, ১১৬ ১১৭১ ১১৮৯ ১২১১ ১২৪ 
কাঁদে ৭৫, ৮১) ১৭7 ১৬৪) ১৬৬; ১৬৮) ১%৯, 
১৭৭১১ ৯৮ ১৮৩ 
ভূষণ ১৫২ 
স্োোগযাজা ১৭৯ 
ভোৌম ১২৭ 
তৌগক ১১৭ 
মম 
মক ১২৫ 
মমুর ১১৬ 
মা়াতার্য ১২৭ 
হষ্টিমাথ ১*, 
মা ৪, ১১৬) ১২১। ১২২ ১২৩ ১২৯ 
মাযুয়াজ ১৮৭ 
মুরাগ্গি ১চ৮ 
দেয় ১৫৭ 
হ 
খলোবর্মুণ ১৮৭ 
বান ১১৭ ১৭, ৬ 
| 
রঘুনন্ান ৮৪ 
বসাকর ১৭৭ 
রাজচুকীযণিবীক্ষিত্ত ১২৮ 
রাজপেখর ১৫৭, ১৮৮ 
হারজানধ। ১৩৭। ১৩৯ 
ইাফিল ১৯৭ 
সারধুডুট »৯ 
সা ২৪২ 
স্াগগোক্ধাধী নর, ১৩২৩ ১৩৬১ ১৩৮ 
ঙ্্‌ 
রাযরছ ১%% 


লীলাখক ১৬৪" 
লোলিবরাজ ১২৮ 


শা 
শক্ষরাচার্ধ ১৩৫, ১৩৬৯ 
শনির ১৮৭ 
শু ১৩৬, ১৩৭ 
শাকজ্য ১১ 
শাকল)ঞ্প ১২৭ 
পাঙধির ১৩৮ 
শিবদাস -৫৪) ১৫৫, ১৫৭ 
শিবন্ধামী ১২৫ 
শিল্প ১৩৭ 
শুক ১৭৭, ০৭৮, ১৭৭ 
শোৌনক ৬৩, ৬৪ 
খালেক ১৭৯ 
ঈ।ধরদাদ ৯৪, ১৩৮ 
শ্রীহধ ৮১৯৪) ১৯১, ১২৬, ১২৭ 


স্‌ 
পন্ছ!াকর ১৭৯, ১৩৯ 
সায়ণ ১০ ২%, চন9 ১৫) ২৬, ২৭, ৪: 
1স'হাপিতা ১৫৯ 
সজ্জার ১৩১ 
গুবন্ধু ৯৫, ১০৯১ ১৫০১ ১৭১ 
সোডিচল ১৫৯ 


সোষপ্রশ ১৫০ 
লোষাদেব ৯৫, ১০১১ ১৪৬ 
সো মল ১৬৭ 

পোষেখর ১২৬৮ 

সৌহিল্ল ১৬৫ 


ঙ 
হন্সিকৃথ ১৩৮ 
হঞ্িযেণ ১৪২ 
ছলাযুধ ১২৭ 
ফেষচজা ১২৭, ১৩০ 
হহষবিজনগণি ১৫৭ 
ফেখাজি ১৫৪ 


যিকর েরজরিনট বানর 


